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আগে ছুইথানা বইয়ে * তোমাঁদিগকে জলের ও 
ডাঙার অনেক ছোটো প্রাণীদের কথা বলিয়াছি। এখন 
_তোমাদিগকে পাখীদেক্কথা বলিব! . 
ভেগ্ত্রর বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই দেখি, বাগানের 
গাছের উচুডালটিতে দু'টি কাক কি জানি. কেন, কা-_কা' 
করিয়া ডাকে। তার পরে যেমন বেলা হয়, তেমনি 
বাগানে যে কত পাখী'আসে' তার হিসাবই হয় না। তখন 
শালিকের কিচির-মিচির, 'চড়াইয়ের চড়-চড়্‌ শব্দ, হড়ি- 
চাচার সেই-ভাঙা গলায় ক্যাচর-মেচর "আওয়াজ, চিলের 
চি-হি-হি ডাঁক সরে মিলিয়া আকাশটা যেন ভরিয়া তোলে। 
কাহারে বিশ্রীম নাই, এক দল গো-শীলিক বাগাঞ্জের এক 
পাশে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল, হঠাৎ পু'ই-ই শব্দ 
করিয়া উড়িয়া গেল। ডুণ্টা.কাঁক বাদাম গাছের ডালে 
বমিয়া ঠোট দিয়। পালক আীচ্ড়াইতেছিল, কয়েকটা ফিঙে 
যান শব্দ করিয়া তাহাদিগকে ঠোকর দিতে গেল; 
. জঞ্ীপোকামাকড়? এবং ধ্মীছ ব্যাউ সাপ. 


২... .. পাখী 
অমনি তাহার! যে কে কোথায় উড়িয়! গেল, তাহা বুঝা! 
গেল না। এইরকৃমে ছাতারে, বুল্‌-বুল্‌, ঘুঘু, দয়েল, নীলকণ্চ 
এবং আরো কত পাখী যে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যন্ত থাকে, তাহা ৫তামরা দেখ নাই কি? 
তোমরা বোধ হয় মনে কর, পাখীর! বুঝি সমস্ত দিন 
থাবার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তাহা নয়, ছোটো 
পেটগুলিকে ভরাইবার জন্য তাহাদের সমস্ত দিনই ব্যস্ত 
থাকার দরকার হয় না। আমাদের মতো: এই-সব জন্তর 
স্থখ-ছুঃখের জ্ঞান আছে; 'তা'ছাড়। রাগ, হিংজা, ছেষ 
এরবং ভয়ও আঁচ্ছ। আবার কাহারো কাহারে ছুষ্টামি 
বুদ্ধিও আছে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? তাই, 
পাঁখীরা যে কেবল খাবারের ঈন্ধানেই দিন কাটায় এ-কথা 
বল! যায় না । নিজেদের বাঁসা বীধিবার জন্য চৈত্র-বৈশাখ 
মাসে পাখীর কি-রকম' ব্যস্ত থাকে, তাহা একবার 
দেখিয়ো । তখন তাহাদের আর আঁহার-নিদ্রার সময় 
থাঁকে 1; খড়কুটা, ডালপালা, নোংর! নেকৃড়াকানি ঠেঁণটে 
করিয়ু; তাহারা গাছের আগায় বাস! বাধিতেই , সময় 
কাটায়। ঝড়ে বাঁসা ভাঙিয়া। যাইতেছে, বৃষ্টির জলে 
কলি ধুইয়! পড়িতেছে, সেদিকে তাহাদের নজর থাকে 
না; তাহারা! কেবল বাসা্বাধিতেই ব্যস্ত । কাজেই যদি 
বলা যায়, পাখীর! কেবল খাবারের সন্ধানেই জীবন ক্টাটায়, 
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তবে খুবই অন্তায় কথা বলা হয়। তাহাদের ঘর-সংসার 
আছে, কাচ্চা-ধাচ্চাদের পালনকর। আছে, আবার শক্রুদের 
হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করাও আছে। ৃ 
প্রতিদিনই তোমর! এইরকম কত পাখীই দেখিতে ! 
কিন্তু কি নিয়মে ইহাদের শরীরের কাজ চলে, ইহার! কি 
খাঁয়, কোথায় থাকে এবং কি-রকমেই বা ইহাদের দিন 
কাটে, তাহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছ! হয় নাকি ? আমরা 
ষখন তোমাদের মতো ছোটে| ছিলাম, তখন পোষ! 
পায়রাগুলি ধখন গল! ফুলাইয়া বকম্-বকম্‌ করিয়া নাঁচিত, 
তখন তাহারা সেই নাচের সঙ্গে কি গান গায়, জানিতে 
বড়ই ইচ্ছা হইত। যখন ছুই দল শালিক মুখোমুখি বসিয়া 
এক দলকে আর এক দল তাদের কিচির-মিচির ভাষায় 
গালি দিতে থাকিত, তখন তাহারা কেন এত গালাগালি 
করে, তার পরে গালাগালি ছাড়িয়া কেনইঃবা। মারামারি 
স্থুরু করিয়া দেয়, তাহ! জানিধার জন্য অস্থির হইতাম। 
তোমরাও বোধ করি পাখীদের চাল-চলন ভাৰ-ভঙ্গী 
জানিতে ইচ্ছা! কর। তাই তোমাদিগকে সেই-সব কথাই 
“একে একে বলিব । |  ্ 
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তোমর! কত রকম ছোট ও বড় জন্ত-জানোয়ার দেখিয়াছ: 
জানি 'না। বোধ করি কেঁচো, কেন্নো, কৃমি, আরম্থলা» 
প্রজাপতি, বিছে, ব্যাঙ, মাছ, সাঁপ, টিকৃটিকি,কুকুর, বিড়াল, 
হাতী, ঘোড়া, অনেক জন্ত দেখিয়াছ। কিন্তু ইহাদের, 
সকলেরই শরীরে কি হাঁড় আছে? ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে, 
আরম্থলা, কেঁচো, কৃমি, মাছি, বোল্তা প্রভৃতিজস্তরশরীরের 
ভিতরে হাড় নাই। হাড় আছে কেবল মাছ, ব্যাউ, সাঁপ, 
টিকৃটিকি,পাখী, ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতিজন্তদেরশরীরে 
তাহা হইলে বলিতে হয়, আমর যে-সব প্রাণী দেখিতে 
পাঁই তাহাদের মধ্যে এক দলের শরীরে হাড় আছে এবং 
এক দলের হাড় নাই। যে-সব প্রাণীর শরীরে হাড় আছে, 
তাহাদের হাড়গুলির মধ্যে শিরঘদাড়ার হাড়ই প্রধান। 
শিরর্টাঁড়া কাহাকে বলে তোমরা জানো! না কি? আমাদের 
মাথার পিছন হইতে আরম্ভ করিয়া উহ! পিঠের উপর দিয় 
কোমরের নীচে পর্য্যন্ত গিয়াছে। শিরর্দাড়াকে ভালো কথায় 
মেরুদণ্ড বলে। যাহাঁদের শরীরে হাড় আছে, তাহাদের 
সকলেরই এইরকম শিরপ্টাড়া অর্থাৎ মেরুদণ্ড থাকে । 
তাই এ-সব প্রার্থীকে মেরুদণ্ডী নাম দেওয়া হইয়া থাকে । 
মাছ, ব্যা, সাপ, টিকৃটিকি, পাখী, ছাগল, গরু, ভেড়া, 
মানুষ, সকলেরই শরীরে মেরুদণ্ড আছে বলিয়া তাহার! 
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মেরুদণ্তী। কেঁচো, কেন্নো, আরন্থুলাঃ প্রজাপতি, বিছে, 
এই-সব প্রাণীদের শরীরের হাড়ও নাই, মেরুদণ্ডও নাই, 
তাই ইহাদের নাম অমেরুদ্তী | | 
কাজেই দেখা যাইতেছে, পৃথিবীতে যত জন্ত- 
জানোয়ার আছে, তাহাদিগকে মেরুদণ্তী ও অমেরুদণ্তী এই 
ছুঁইটি ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে । কিন্তু মেরুদণ্ডী 
জন্ত্দর মধ্যে সকলেরই-কি শরীরের গড়ন এবং জীবনের 
কাজ একই রকম ? পাখী, মাছ ও কুকুর, _-এই তিন রকম 
জানোয়ারই মেরুদণ্তী। পাখীর গা পালকে ঢাকা থাকে ; 
তাহার। ডিম প্রসব করে এবং ডিম হইতে বাচ্চা হয়। মাছের 
হাত ব! পা কিছুই নাই, তাহার! পাখীদের মতো নিশ্বাস 
লয় না। কুকুরের আবার চারিখান! করিয়! পা থাকে; 
তাহাদের বাচ্চ। হয় এবং বাচ্চার! মায়ের ছুধ খাইয়া বড় 
হয়। তাহ! হইলে দেখ, পাখী, মাছ ও কুকুর মেরুদণ্ডী 
প্রাণী হইলেও, তাহাদের শরীরে ও চালচলনে কত তফাৎ । 
এই-সব তফাৎ দেখিয়! মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আবার (১) মাছ 
(২) উভচর (৩) সরীস্যপ (৪) পাখী এবং (৫) স্তন্যপায়ী এই 
পাঁচটি ছোটো শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।: | 
আমরা এই বইয়ে মাছ, উভচর ও জরীস্থপদের কথা 
বলিব না, কেবল পাঁখীদের কথাই তোমরা জানিতে পারিবে। 
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_ পাখী তৌমরা অনেক দেখিয়াছ। ইহাদের চিনিয়া! 
লওয়। কঠিন নয়। পাখীর শরীরে ছুইখানি করিয়া 
ছোটো বা বড় ডান! দেখ যাঁয় এবং দমস্ত গা! পালকে ঢাকা, 
থাকে। অনেক পাখী এই ডানা ছু”খানি নাঁড়িয়! উড়িয়া 
বেড়ায়। ইহাদের ছু*খানি ডানা,ছাড়া আবার ছুঃখানা 
পা-ও আছে। তাই ইহারা ভান! দিয়া আকাশে এবং 
পা দিয়! ডাঁডীয় চলিয় বেড়াইতে পারে। 

এখানে পাখীর 
একটি ছবি দিলাম ॥ 
দেখ ইহাঁদের দেহে 
মাথা, ধড় এবং লেজ 
তিনটা অংশই আছে। 
তাছাড়া টিকৃটিকি,, 
গিরগিটি ও ব্যাঙদের 
যেমন .চাঁরিখানি 
করিয়! পা থাকে, জী সেইরকম ভু"খানা পা ও. 
ছু'খানা ডানা আছে। .টিকৃটিকি ও গিরগিটিদের সম্মুখের 
ছু'খান৷ পার্ঈষেন পাথীদের শরীরে ছু'খান। ডানা হইয়॥ 
ঈাড়াইয়াছে। . 
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তোমাদের ছু”খাঁন। হাত যদি পিছনে লইয়। গিয়। দড়ি 
দিয়! বাঁধিয়া রাখা যায়, তখন তোমাঁদের অবস্থা কি-রকম 
হয় একবার ভাবিয়া .দেখ। তখন তোমরা পা দিয়া 
হাঁটিতে পারিবে, কিন্তু হাত দিয়া কোনে জিনিসই ধরিতে 
পারিবে না; সম্মুখে বেশ ভালো খাবার দিলে তোমরা 
তাহা মুখে তুলিতে পারিবে না । ভয়ানক মুস্কিল হইবে। 
খুব ক্ষুধা পাইলে ঘাড় নীচু করিয়।. থাল! হইতে খাবার 
মুখে পুরিতে হইবে । পাঁখীদের সম্মুথের পা ছু”খান' 
ডানার আকারে আছে বলিয়া তাহারা কাঁঠ-বিড়ালের 
মতো খাবার পায়ে করিয়া যুখে পুরিতে পারে ন|। 
খাবার খাইবার সময় হাত-বাধা মানুষের মতোই 
ইহাদিগকে মাথা হেট করিয়া ঠোট দিয়া খাবার খাইতে: 
হয়। পারার এ 4. 4 
তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এইরকমে খাবার খাঁইতে 
বুঝি পাখীদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হয় না-_সহজে 
মাটি হইতে খাবার খু'টিয়া খাইবার জন্য ইহীদের গলা 
খুব লম্বা থাকে, তাই মাথা হেট করিতে ইহাদের কোনো! 
কষ্ট হয় না । গলাতে পালক লাগানো! থাকে বলিয়া! তোমরা 
পাখীদের সরুগল। দেখিতে পাঁও না। যে-সব পাখীর পা 
লম্বা, তাহাদের গলাও খুব লম্বা হয় । গলা লম্বা না হইলে 
তাহার! মাটি হইতে খাবার উঠাইয়া খাইতে পারে না। 
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হাড়গিল| ও সারসদের পা! লন্বা, ধুতি তাহাদের গলাও 
খুব লম্বা! | 

পাখীদের শরীরট। কি-রকম তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ 
কি? ইহা যেন নৌকার মতো লম্বা । বাতাসের ভিতর 
দিয়া সহজে উড়িবার জন্যই শরীরের গড়ন এইরকম 
হইয়াছে । নৌকা যেমন দ্রাড়ের জোরে জল কাটিয়। 
সম্মুখে চলে, পাখীরাও সেইরকম ডানার জোরে বাতাস 
কাঁটিয়। শুন্তে উড়িয়া বেড়ায় । পাঁখীদের গড়ন নৌকার 
মতো না হইয়। ঘদ্দি কচ্ছপদের মতো! গোলাকার বা গরু ও 
ছাগলের মতো চওড়৷ হইত, তাহা হইলে উহাঁরা কখনই 
বাতাস কাটিয়া! সহজে উড়িতে পারিত ন1। 

পাখীদের মাথাগুলি শরীরের তুলনায় কত ছোটো 
একবার ভাবিয়া দেখ । মাপাঁঞ্চলি গরু বা ঘোড়ার মাথার 
মতো বড় হইলে উড়িবার সময়ে তাহাদের কি মুক্ষিলই 
হইত! তখন মাথ! লইয়াই তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে 
হইত। | ৃ 

ঠোঁট পাখীদের বড় কাজের জিনিস। ইহা দিয়াই 
তাহ র্‌ পমাটি হইতে খাবার খুঁটিয়া খায় এবং দরকাঁর হইলে 
ঠোটে করিয়াই খাবার বহিয়! আনে। তার পরে কোনো 
শত্রুর উৎপাত হইলে ঠোঁট দিয়া টি শত্রুদের 
তাড়াইতে চেষ্টা করে । 
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তোমরা! হয়ত ভাঁবো,__পাখীদের ঠোঁট হাড়ের মতো 
শক্ত জিনিস দিয়া প্রস্তত। কিন্তু তাহ! নয়,__গরু, ছাগল 
বা ভেড়ার শিঙ্ের মতে! একরকম নরম জিনিস দিয়াই ঠোঁট 
প্রস্তুত হয়। কিন্ত পাঁখীদের ঠেটে বা মুখে দাত থাকে 
না। অতি-প্রাচীনকালের পাখীদের ঠোটে দাত লাগানে! 
'থাকিত কিন্ত এখন সে-সব পাখী আর দেখ। যায় না। 
মাটির তলায় কখনো কখনে। তাহাঁদের যে হাড়গোড় 
পাওয়া যায়, তাহাতে দাঁতের সন্ধান পাওয়। গিয়াছে | 


পাখীদের ইন্দ্রিয় 


চোঁখ, কান, নাক, জিভ্‌ এবং গায়ের চাঁমড়াকে 
ইন্ড্রিয় বল! হয়। চোখ দিয়া প্রাণীরা বাহিরের জিনিসপত্র 
দেখে, কান দিয়া শুনে, নাক দিয়া গন্ধ পায়, জিভ্‌ দিয়া 
খাবারের স্বাদ বুঝিতে পাঁরে এবং গায়ে কিছু ঠেকিলে; 
চাঁমড়া দিয়া তাহা জানিতে পারে । এই-সব ইন্ড্রিয়। 
আছে বলিয়াই প্রাণীরা! চলাফেরা করিতে পারে । এমন, 
অনেক প্রাণী আছে যাহাদেরু চোখ, কান, নাক ও জিভ. 
কিছু নাই। তাহাদের কত কষ্ট একবার ভাবিয়া দেখ । 
তাহার! ইটু বা পাথরের মতো পড়িয়া থাকে__ চোঁখে. 
দেখা, কানে শুনা, নাক দিয়! গন্ধ শোকার আনন্দ তাহার 
কখনই উপভোগ করিতে পারে না। 
যাঁহ! হউক, পাখীদের ইন্দ্রিয়গুলির কথা তোমাদিগকে: 
এখন বলিব। 
তোমাদের বাড়ীতে পোষাপাখী আছে কি না জানি, 
না,_যদি থাকে, তরে তাহার চোখ দুইটি পরীক্ষা করিয়া: 
দেখিয়ো!। কেমন স্বন্দর গোলাকার ডি । চোখের মণিও 
গোলাকার এবং আমাদের চোখের মর্তে! উজ্জ্বল। আমরা৷ 
ছুই শত বা তিন শত হাত তফাতের জিনিস স্পষ্ট দেখিতে, 
পাঁই না । কিন্তু পাখীদের মধ্যে অনেকেই ছুই মাইল, 
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দুরের জিনিসও হ্বন্দর দেখিতে পায় । চিল ও শকুনের! 
আকাশের কত উঁচুতে উড়িয়৷ বেড়ায় তাহা তোমরা 
নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। .খুব দুরে মাঠের মধ্যে একটা ছোটো. 
মরা ইছুর পড়িয়া থাকিলেও তাহার! সেটিকে দেখিতে. 
পায়। লোকে বলে, ভাগাড়ে মর! গরু-বাঁছুর ফেলিয়! 
দিলে শকুনের মাথার টনক নড়ে, কিন্তু তাহা নয়। 
শকুনের দূর হইতে ভাগাড়ের মর! গরু দেখিতে পাইয়াই 
সেখানে নাঁমিয়া আসে। তাহা হইলে বলিতে হয়, 
পাখীদের চোখের তেজ, আমাদের চেয়ে অনেক 
বেশি। | 
পাখীদের চোখের পাতা তোমরা নজর করিয়া 
দেখিয়াছ কি? আমাদের চোখের উপরে ও নীচে যেমন 
ছু'খানি করিয়া পাতা আছে, . ইহাদের চোখেও ঠিকৃ- 
তাহাই আছে। ইহা ছাড়া আবার আর একখানি 
পাতাও আছে। এই তৃতীয় পাতাখানি চোখের 
ভিতরকার কোণে লাগানো থাকে। পাখীর ইচ্ছ 
করিলেই, তাহা চোখের উপরে টানিয়া .চোখ বুজিতে- 
পারে। তোমাদের কাহারে! বাড়ীতে যদি টিয়াপাখী- 
থাকে, তবে দ্রেখিয়ো, -দ্রিনের বেলায় ঘুমাইবার 
সময়ে সে তৃতীয় পাতাঁখানি, দিয়া চোখ. বুজিয়া 
ঘুমাইতেছে।. 
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পাখীর চোখের তিনখানি করিয়া পাত! আছে 
দেখিয়া তোমরা বোধ হয় আশ্চর্য হইতেছ। কিন্ত 
অনেকদিন আগে, হয়ত লক্ষ লক্ষ বদর পুর্ব্বে তখনকার 
মানুষের চোখেও তিনখাঁনি করিয়া পাতা থাকিত। 
সম্মুখে আঁয়না রাখিয়া তোমার চোখ দুইটি পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়ো,_-দেখিবে, ছুই চোখেরই ভিতরকাঁর 
কোণায় একটু একটু মাংস ছড়াইয়! আছে। ইহাই তৃতীয় 
পাতার চিহ্ন । কোনো কারণে মানুষের চোখ হইতে 
তৃতীয় পাতা লোপ পাওয়ার পরে এখন কেবল এ 
চিহ্নটুকুই দ্রেখা যায় 
তোমরা পাখীদের কান দেখিয়াছি কি? মানুষ, গরু 
ইত্যাদি জন্তর্দের কানের মতো! পাখীদের কান বাহিরে 
থাকে না,_ চোখের কাছে পালকে ঢাঁকা ইহাদের 
কানের ছিদ্রে আছে । তোমাদের পোষ! পাখীর চোখের 
পিছনের পালকগুলি ধীরে ধীরে সরাইলে কানের ছিদ্রে 
দেখিতে পাইবে । পণ্ডিতের! পাখীর কানের ভিতরকার 
যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই পরীক্ষা হইতে 
জানা গিয়াছে, পাখীদের চোখ যেমন জোরালো, কান 
রকম নয় । 
পাঁখীদের ঠোঁটের গোড়ায় ঘষে ছুইটি ছিদ্রে থাঁকে 
নতাহাই উহাদের নাক। তোমরা প্নেষা পায়রা, টিয়া রা 
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বা ময়নার ঠোঁট পরীক্ষা করিলেই নাকের ছিদ্র দেখিতে. 
পাইবে। এখানে বাজ 
পাখীর মাথার হাড়ের 
একটি ছবি দিলাম ॥ 
দেখ, ঠোটের উপরকার 
পাখীর মাথার হাড় নাকের ছিদ্র হাড়ের 
ভিতরে গিয়া কত বড় হইয়াছে । 
পাঁখীদের স্রাণশক্তি কি-রকম তাহা বল কঠিন । 
নাকের ভিতরকার যন্ত্র দেখিয়। মনে হয়, আমর! যেমন 
ভালোমন্দ গন্ধ বুঝিতে পাঁরি, বৌধ করি পাঁখীরা তাহ 
পারে না। পায়রা প্রসৃতি কতকগুলি পাখীর নাকের 
ছিদ্রকে ঘেরিয়া খানিকট! উচু চামড়া থাকে । তোমরা 
হয়ত ইহ! দ্েখিয়াছ । নাঁকের চারিদিকে এই উঁচু অংশ-. 
গুলি থাকে কেন, তাহ! জান! যায় নাই। নাকের ভিতরে 
কোনো ময়লা-মাটি না ঢুকিতে পারে, তাহারি জন্য হয়ত 
এ ব্যবস্থা আছে। 
রোদে বেড়াইয়া আসিলে আমাদের জিভ যেমন 
শুকাইয়। যায়, পাখীদের জিভ্‌ সর্বদাই সেইরকম শুকৃনা 
থাকে। জিভের উপরে যে-সব ফুস্কারির মত উচু-উচ 
অংশ থাকে. আমরা তাহা৷ দিয়াই খাবারের মিষ্ট, টক্), 
তিত, কষা' প্রভৃতি স্মাদ বুঝিতে পারি । পাখীদের জিভে, 
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সে-রকম উচু অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই মনে ৷ 
হুয়, খাবারের জিনিসের স্বাদ পাখীরা বুঝিতে পারে না । 
পেট না পুরিলে ক্ষুধা থামে না৷ বলিয়াই তাহারা কপ্‌- 
কপ্‌ করিয়া খাবার খিলিয়া থাকে । 
কিন্ত সব পাখীর জিভ্‌ একই ' রকমের নয়। 
_কাঠঠোক্রা পাখী তোমর! হয়ত দেখিয়াছ। পিঁপড়ে 
উই ও অন্যান্য ছোটে। পোকামাকড়ই উহাদের প্রধান 
খাগ্ত। ছোটে। পোকামাকড় উহারা ঠোট দিয়া ধরিতে 
পীরে না। তাই উহাদের মুখে লম্ব! এবং সরু জিভ, 
আছে। এই জিভের আগায় আবার আঠার মতো! 
একটা জিনিস লাগানো! থাকে। কাঠঠোঁকরারা চট ককরিয়া। 
এ জিজ্ভু বাহির করে এবং ছোটো পৌঁকাধাকড়কে 
জিভের ডগায় আট্কাইয়া মুখে পুরিয়া ফেলে । 
এখানে কাঠ্ঠোকরার জিভের একটা ছবি দিলাম। 
দেখ, জিভটা কত 
লম্বা । তোমাদের 
রাড়ীতে যদি পোষা 
রি রদ হাল এবংটিয়া থাকে 
[ কাঠ্ঠোকরার জিতু তাহাদের জিভ্গুলি 
_দেখিয়ে!। ই্সের জিভ বেশ পুরু এবং তাহার ছুইপাশে 
আবার চুইগ্ণড মাংসের পিও থাকে। পুকুরের পাক ও কাদা 
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সুখে লইয়া এ মাঁংসখগুপ্তলি ছারা তাহার যেই মুখের 
কাঁদায় চাঁপ দেয়, অমনি সেগুলি ঠোটের ফীক দিয় বাহির 
হইয়৷ যাঁয়। তখন মুখে থাকে কেবল কাদায়মিশানো 
খাবার ও ছোটো পোকামাকড় । বৃষ্টির পরে তোমাদের 
উঠানে যখন হাসেরা চপৃ-চপ্‌ করিয়। কাদা মুখে লইতে 
থাকিবে, তখন তোমরা ইহ লক্ষ্য করিয়ে! । জিভের 
চাঁপে যাহাতে সহজে মুখের কাঁদা ও জল বাহির হইয়! 
যাইতে পারে, তাহার জন্যই হীসদের ঠোটের পাশগুলি 
কতকটা যেন করাঁতের মতে। রাটা-কাট। থাকে । ্‌ 

টিয়াপাখীর জিভ্‌ তোমরা সহজেই দেখিতে পাইবে । 
ঈীড়ে বসিয়া খন তাহারা ছোলা! ভিজ! খাইতে আরম্ভ 
করে তখন তাহাদের শুকৃনা মোটা জিভ, স্পষ্ট দেখা যায়। 
দাত নাই, তাই পাখীর খাবার চিবাঁইয়া খায় না। 
কিন্ত টিয়ার! তাহাদের ঠোট দিয় খাবার কতকটা চিবাইয় 
শিলিয়া ফেলে । 

আমাদের গায়ের চামড়ায় অসংখ্য রোমকুপ আছে 
এবং সেই-সব রোমকৃপ হইতে ঘাম বাহির হয়। আঁবাঁর 
রোমের গোড়া হইতে তেলের মত এক-রকম জিনিস 
বাহির হুইয়া শরীরটাকে ডে রাখে । পাখীদের খায়ের 
ব্যবস্থা নই | তাই, ররর পালকের ভলাঁর চি 
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দেখিলেই শুক্না থট্থটে বলিয়া বোধ হয়। আমাদের 
মুখ যেমন সর্বদাই পাতলা লালায় ভিজা থাকে 
পাখীদের কিন্তু সেরূপ থাকে না । ইহাদের জিভের তলায় 
ছুই-এক-জায়গা হইতে যে লালা বাহির হয় তাহা! 
আঠার মতো৷ ঘন। তাঁই পাখীদের মুখ শুকনা থাকে । 

যে-সব পাখী কেবল মাংস খাইয়াই পেটিরায়, 
তাহাদের জিভ গুলি যেন কতকটা লম্বা এবং নরম । 
চাল, ধান এবং অন্য 
শস্তভোঁজী পাখীদের 
জিভ যেন কতকট! 
শস্তভোজী পাখীর জিভ্‌ও কনালী তিন-কোঁণা ধরণের । 
এখানে শস্তভোঁজী পাখীর জিভ্‌ ও কণ্নালীর ছবি, 
দিলাঁম। 

মাথার কালো টুলগুলিকে চকৃচকে রাখিবার জন্য 
তোঁমর! মাথায় তেল মাখো৷ ও চুল আঁচ্ড়াও | কিন্তু 
পাখীরা তোমাদের মতে! তেল মাথে না, তবুও 
তাহাদের পালকগুলি কেমন চক্চকে থাকে তোমরা 
তাহা! দেখ নাই কি? দ্রাড়কাকগুলোর গায়ের পালক 
দেখিলে মনে হয় যেন সে কোথা হইতে এক গাদ! 
তেল মাখিয়া চিক চিক করিতেছে । সত্যই তেল 
মাখিয়! পাখীরা*পালক চকচকে রাখে । কলিকাতার 
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বাচ্ঘরের মরা পাখীদের গাঁয়ের পালক ঠিক পরচুলোর 
মতোই রুক্ষ । 

যাহা হউক, তোমরা স্নানের আগে যেমন শিশি 
হইতে তেল ঢালিয়া মাথায় দাও, পাখীরা তাহ! করে না। 
উহাদের তেলের ভাঁড় থাকে, লেজের উপরে পালকে 
ঢাকা । গরুর বাঁটে যেমন আপনা হইতেই ছুধ জমা হয়, 
পাঁখীদের তেলের ভাড়ে তেমনি আপন! হইতেই তেল জম! 
হয়। পাখীর! সেই তেলই ঠোটে করিয়া! লইয়! সর্ববাঙ্গের 
পাঁলকে মাখায়। কাঁকেরা তোমাদের বাগানের গাছের 
ডালে বসিয়া লেজের কাছে ঠোট ঘসিতেছে, ইহা তোমরা 
একটু চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইবে । এই-রকমেই 
পাখীর! ঠোটে তেল লাগায় এবং তাঁর পরে সেই ঠোঁট 
সর্ববাঙ্গে ঘসিয়। পাঁলকগুলিকে চকৃচকে রাখে । | 


পাখীর পাও নখ 
এখানে পাখীর হাঁড়গোড়ের. একটি ছবি দিলাম। 





পাখীর হাড়গোড় 


শরীর হইতে পালক ও 


' মাংস খমাইয়া লইলে 


পাঁখীটিকে যে-রকম দেখায় 
ছবিটিকে ঠিক সেই-রকষে 


জীকা। হইয়াছে । 
দেখ, পাখীর পা মোটা- 
_. মুটি তিনখানি হাঁড় জুড়িয়া 


তৈয়ারি করা হইয়ীছে। 
উপরের হাঁড়খানিকে উরু 
অর্থাৎ উরতের হাঁড় বল! 


যাইতে পারে। আমাদের উরতের হাড় ধড়ের বাহিরে 
লাগানো থাকে, পাখীদের কিন্তু তাহা থাকে ন1। ইহাদের . 
উরতের হাঁড় থাকে ধড়ের মধ্যে লুকানো । মাঝের 
হাঁড়খানির আকৃতি ঠিক্‌ জয়-ঢাক্‌ বাজাইবার কাঠির মতো 
অ্নয় কি” এই জন্য ইহাকে ইংরাজিতে প্টাকের কাঠি” 


রা 
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পায়ের পাত। ও আউল জোড়া থাকে । কাক, কোকিল, 


পাখী ১৯ 


শালিক, পায়র! প্রভৃতি সাধারণ পাখীর পায়ের এই শেষ 
হড়খানিতে প্রায়ই আঁশের মতে। এক-রকম জিনিসে 
ঢাক! থাকে, পালক থাকে না। এবারে যখন তোমাদের 
বাড়ীর উঠানে কাক আসিয়া বসিবে তখন দেখিতে 
পাইবে, উহাদের পায়ের নীচের হাড় কালো আশের মতো 
জিনিসে ঢাঁকা । 
চারি-পাঁয়েহাটা সোজ! | যে-সব জজ্ত চাঁরি- 
পাঁয়ে হাটে, তাহারা সমস্ত শরীরের ভারটাঁকে চাঁরি- 
পায়ের খোঁটার মধ্যে রাখে। তাই তা”রা টলিয়া কাৎ হইয়া 
পড়ে না। তোঁমাদের খোকার গাঁয়ে ছেলেবেলায় বেশী 
জোর থাঁকে না, তাই সে চার-পেয়েদের মতো হামাগুড়ি 
দিয় চলিয় বেড়ায় |. চলিবার লময়ে সে সমস্ত শরীরের 
ভারটাকে রাখে ছু"খানা হাত এবং ছ্ুখান৷ পাঁয়ের 
মধ্যেকার চাঁরিকোণা৷ জায়গাটুকুতে,তাঁই যখন সে 
গুড় গুড় করিয়! বেড়ায়, তখন টলিয়। পড়ে না। চাঁরি- 
'পা-ওয়াল! খাট ও টেবিল কত শক্ত তাহা তোমর1 দেখ» 
নাই কি? কোনে! রকমেই সেগুলিকে উল্টাইয়া ফেলা 
যায় না। কিন্ত তিনপাঁয়! টেবিল একটুতেই উল্টাইয়া 
পড়ে । কারণ তিনট! পাঁয়ার মধ্যে যে তিন-কোণ1 একটু 
জায়গা থাকে,. তাহারি উপরে সমস্ত টেবিলের ভারটা 
রাখিতে হয়। ইহা না হইলে টেবিল্‌ উল্টাইয়া পড়ে ।_ 


২০ পাহী 


তিনপায়ে ইাটার চেয়ে ছুইপায়ে হাঁটা আরো! শক্ত । 
ছুইখান। পা যৌগ করিলে যে রেখাটা পাওয়া ঘাঁয়, 
তাহার উপরে যদি তোঁমরা শরীরের ভাঁরটি রাখিতে পার, 
তবেই খাঁড়া থাকিতে পারিবে, তাহ! না হইলে নিশ্চয়ই 
তোমাদের টলিয়া মাটিতে পড়িতে হইবে |. জন্ত- 
জানৌয়ারদের মধ্যে মানুষ ও পাখী ছাঁড়া-অন্ত কেহই 
সাধারণতঃ ছুই পায়ে হাঁটে না। তাঁই ইহাঁদিগকে 
অনেক চেষ্টা করিয়! ছুই পায়ে হাটা অভ্যাস করিতে 
হয়। খোকা ও খুকীরা ছুই পায়ে হাটিতে গিয়া কত- 
বার ধপাস ধপাঁস করিয়া মাঁটিতে পড়িয়া যায়, তাহা 
তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ । 

পাঁখীদের পায়ের পাতায় কতগুলি করিয়া আঁঙুল থাকে 
তোমর! গুণিয়] দেখিয়াছ কি? ইহাদের পাঁয়ে সাধারণতঃ 
চারিটি করিয়া আঙুল দেখা যাঁয়। সেগুলির মধ্যে 
তিনটা আল থাকে সম্মুখে এবং একটা থাকে পিছনে। 
*যে-সব পাখী ডাঁলে বা দীড়ে বসিতে পারে তাহাদের, 
সকলেরি পায়ে এই রকমের আইল সাজানো থাকে। আঙুল 
“পিছনে ও সাঁমৃনে থাকে বলিয়াই ইহারা নির্ভাবনাঁয় ডালে 
বসিতে পারে। তোমাঁদের পোষা ময়না যখন ঈ্ীড়ে বসিয়া 
ঝিমাইতে থাকিবে তখন পরীক্ষা করিলে দেখিবে, নে 
সন্মুখের ও পিছনের আইুল দিয়া্ীড়কে আঁক্ড়াইয়া আছে । 


পাখী ২১ 

আইুল দিয়া একখানা বই বা অন্য কোনো জিনিসকে 
উঠাইতে গেলে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া আঙ্ুল- 
গুলিকে একত্র করি এবং তার পরে উহু! দিয়া বইখানিকে 
ধরিয়া উঠাই । পাখীরা যখন ডালে বসে তখন এই 
রকম চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে গাছের ডাল ধরিতে হয় 
না। তাহাদের আঙুলে কতকগুলি মাংসপেশী দড়ির মতো 
এমন ভাঁবে সাজানো আছে যে, ডালে বসিলেই আুল- 
গুলি আপন! হইতেই বাঁকিয়া ডাঁলকে আকৃড়াইয়। ধরে। 
অনেকদিন আঁগে আমাদের একটা পোষ! ময়না 
ছিল। সে রাত্রিতে খাচার ভিতরকার দীড়ে বসিয়াই 
ঘুমাইত। ঘুমাইবার সময় সে কখনই দীড় হইতে 
পড়িয়া যাইত না। তখন ভাঁবিতাঁম, ঘুমাইবার সময় 
আমাদের হাত-পা অবশ হইয় ঘাঁয় কিন্তু পাখীদের তাহ 
হয় না কেন? ঘুমাইবার সময় পাঁখীরা ডাল হইতে কেন 
পড়িয়। যায় না, এখন বোধ করি: তোমর। বুঝিতে 


পাঁরিয়াছ । মর! পায়রা বা কাক যদি কাছে পাও, তবে 


তাহার পা গুটাইয়! পরীক্ষা করিয়ো» দেখিবে, তখন 
আপনা হইতেই পায়ের আউুলগুলি গুটাইয়া আদিতেছে। 
অনেক পাখীর আইুলে বাঁকা বাঁকা নখ লাগানো থাকে। 
ইহা তোমরা দেখ নাই ফি? তোমাদের পোষ! পায়রা» 
ময়না, বা টিয় পাখীর আঙুলে ইহা! দেখিতে পাইবে । 


রী 


২২ 


এখানে কতকগুলি পাখীর আঙুল ও নখের ছবি 
দিলাম । - প্রথম ছবিটিতে তালটৌচ. পাখীর আঙুল 
দেখিতে পাইবে । ইহারা মাটিতে হাঁটিতে এবং ডালে 
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ধ পারে না। তাঁই উহাদের চারিটি আঙুলই 
ধ্রকসঙ্গে আছে। দ্বিতীয় ছবিতে কাঠঠোক্রার আঙুল 
আঁকা আছে। ইহাদের দুইটা আঙুল সম্মুখে এবং 
দুইটা আঁুল পিছনে থাকে। নখও খুব লম্বা। 


পাখী ২৩. 
গাছের ছালে এই-সব নখ আঁট্কাই য়। তাহারা পোকা- 
ধরা গাঁছে ঠোকর মাঁরে। তৃতীয় ছবিটি মুরগীর 
পায়ের ছবি । পায়ের ডি রে দিয়া উহার! 
মাটির উপরকার পচা পাঁতা ও আবর্জনা আচ্ড়াইয়া 
খাবারের সন্ধান করে। চতুর্থ ছবিখাঁনিতে কাক, শালিক, 
ফিডে প্রভৃতি পাখীর, আঙুল আকা আছে। এই-সব 
পাখী গাছের ডালে বসে। তাই ডাল আক্ড়াইবার 
জন্য একটা আঙুল পিছনে আছে। পঞ্চম ছবিখানিতে 
মাছরাঙাঁর আঙুল আঁকা আছে। যাহাতে ঝপাৎ করিয়া 
জলে পড়িয়া! মাছ ধরিতে পারে, তাহার জন্য আঁুলগুলির 
গড়ন যেন কতকটা ঝীাকা-বাঁকা নয় কি ? ষষ্ঠ ছবিখানিতে 
যে কোন্‌ পাখীর আঙুল আঁকা আছে, তাহা তোমরা 
একবার দ্েখিলেই বুঝিবে। দেখ, নখগুলি লম্বা, বাঁকা 
এবং ধারালো । চিল্‌, বাজ্‌, শিক্র! প্রভৃতির পায়ে চিক্‌ 
এইরকম নখ দেখা যাঁয়। ছে! মারিয়া যখন শিকার 
করে, তখন উহার! এ নখ দিয়াই শিকারগুলিকে চাপিয়' 
ধরে। ইহাদের বড়সির মতো বাঁকা নখগুলিকে দ্েখিলেই 
যেন ভয় হয়। 

কোন্‌ পাখীর আঙুল সপ্তম ছবিতে আঁকা আছে, 
তাহা বোধ করি একবার দেখিলেই তোমরা বুঝিতে 
পারিবে। ইহা হাসের আঙুলের ছবি। তোমাদের 


২8. পাখী 


পোষ৷ হীসগুলি গাছের ডালে বসিয়! ভাঁউ। গলায় “চকৃ- 
চক্‌” করিয়া ডাকিতেছে,_-ইহা! তোমরা কখনো দেখিয়াছ 
কি? ছবিতে দেখ, হাসের পায়ের সম্মুখে কেবল তিনটা 
আঙুল আছে। পিছনের আঙুলের একটু চিহ্ন ছাড়া 
আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। পিছনে আঙুল না 
থাকায় ইাসেরা ডাল আক্ড়াইয়! গাছে বসিতে পারে না। 
তার উপরে সাতার দিবার জন্য সামনের আউুলগুলা 
আবার পালা চীমড়ীয় জোড়া । তাই জোর করিয়া 
ডালে বসাইতে গেলে হীসের! ধাম করিয়া ডাল হইতে 
পড়িয়া যায়। 


পাখীর হাড়গোড় 


একটা পাখীর কস্কীলের অর্থাৎ হাড়গোঁড়ের যে ছবি 
আগে দিয়াঁছি তাহা দেখ। পাখী মাত্রেরই গল! লম্বা। দেখ, 
অনেকগুলি হাড় জুড়িয়া পাখীটির গলা তৈয়ারি হইয়াছে । 
পাখীর গা যত ,লম্বা হয়, তাহার গলাও তত লম্বা 
হয়। ইহা কেন হয়, তাহ! বোধ করি তোমরা বুঝিতে 
পারিয়াছ। সাঁরসের মতে লন্বা ঠ্যাং-ওয়াল৷ পাখীর যদি 
খাটো! গলা থাঁকিত, তাহা৷ হইলে সে মাটিতে মুখ নামাইয়া 
কখনই খাবার খাইতে পারিত না & রাঁজহাসের গলা 
কত লম্বা তাহা তোমর! নিশ্চয়ই দ্েখিয়াছ। এত লম্বা গল! 
আছে বলিয়াই তাহার! সাতার দিতে দিতে গভীর জলের 
তলা হইতে পোকামাকড় ধরিয়া! খাইতে পারে। পাখীদের 
গলাঁয় মেরুদণ্ডের কতগুলি হাড় আছে তাহা ঠিক বলিতে 
পারিব না। দরকার বুঝিয়া সাধারণ পাখীদের গলায় 
বারোখানা হইতে পনেরোখানা পর্য্যন্ত হাড় থাকে। 
কোনো পাখীর গলায় কুড়িখান| পর্য্যস্ত হাড়ও দেখা 
গিয়াছে। 


২৬ পাখী 


মানুষ ও অন্যান্য জন্তর পিঠের মেরুদণ্ডের হাঁড়গুলি 
গায়ে-গায়ে লাগানো থাকে, কিস্তু জোড়া থাকে না । তাই 
এই-সব প্রাণী শরীরকে হেলাইতে-ছুলাইতে পারে । কিন্তু 
পাখীদের পিঠের মেরুদণ্ডের হাঁড়গুলি গায়েগায়ে সম্পূর্ণ 
জৌঁড়া থাকে । তাই দেখিলেই মনে হয়, পিঠের মেরুদণ্ড 
বুঝি একখান। হাড় দিয়া প্রস্তুত । যাহা হউক, মেরুদণ্ডের 
হাড় ছাঁড়া-ছাঁড়। ন! থাকায় পাঁখীরা উড়িবাঁর সময়ে 
জোরে ডানায় ঝাপট দিতে পারে | ছবিতে লেজে, যে 
কয়খানি হাড় দেখিতেছ তাহাও পরস্পর জোড়া। 
হাড়ের উপরকার মাংসে পাখীদের লেজের পালক 
থাকে। উড়িবার সময়ে জোরে লেজ নাড়াইবাঁর দরকার 
হয়। তাই লেজের হাঁড়গুলিও জোড়া থাকে । 
_ হাড়গোড়ের ছ$বখানি দেখিলে বুঝিবে, পাঁখীদের 
কণ্টার হাঁড়গুলিও পরস্পর জৌড়া; তাঁর পরে আবার বুকে 
নৌকার সামনের কাঠের মতো একটা সরু হাড় আছে। 
ষাহাঁতে সহজে উড়া যায় তাহারি জন্য পাখীদের শরীরের 
হাঁড়গোড় এইরকম অবস্থায় থাকে । পাখীদের বুক সরু 
না হইয়। যদি আমাদের বুকের মতে। চওড়া হইত, তাহা 
হইলে উহাঁরা কখনই সহজে বাতাস কাটিয়া উড়িতে 
পারিত না। উটপাখীদের উড়িবার দরকার হয় না। 
তাহার দৌড়াইরা চলাফেরা করে। তাই তাহাদের বুকের 
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পাখী ২ 
হাড় পায়রা এবং অন্য পাখীদের বুকের হাড়ের মতো 
সরু নয়। 

এখন পাঁখীদের ডানার উজ দেখ । ডানার হাড় 
দেখিলে মনে হয় যেন তাহা পাঁখীদের হাত। পাঁলকে 
মির ঢাক। হুইয়াই সেগুলি ডানা 
হইয়া! দাড়াইয়াছে। আমাদের 
2 বাহুতে যেমন উপরকার হাত, 
্‌ মাঝের হাত এবং হাতের, 
পাখীদের ভানার হাড় পাতা,এই তিনটি অংশ আছে, 
ডানায় ঠিকৃ সেই-রকমই 
তিনটি অংশ বা যায়। ছবিতে দেখ, ডানার এ তিনটি 
₹শে এক-একখানি হাড় রহিয়াছে । পাখী যখন ডানা 
গুটাইয়! ডালে বসিয়া থাকে তখন এ তিনখানি হাড় যেন 
ইংরাজি “2” অক্ষরের আকারে তাহাদের শরীরের 
ছুইপাশে লাগিয়। থাকে । 
আমাদের হাতের তলায় যে-সব হাড় আছে সেগুলি 
পরস্পর জোড়া নয় ; তাই আমরা ইচ্ছ! করিলেই হাতের 
তেলোকে বাঁকা ইতে-চুরাঁইতে পারি। কিন্তু পাঁখীদের 
ডানার শেষ হাড়খানিতে যত কুচে হাঁড় 'আছে, তাহাদের 
সবগুলিকেই পরঞ্পর জুড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। 
পাঁখীদের ডানার বড় বড় পাঁলকগুলিই এই হাঁড়ের উপরে 
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শক্ত করিয়া লাগাঁনে! থাকে এবং উড়িবার সময় সেগুলিকে 
তাহারা ইচ্ছানুষায়ী জোরে নাঁড়াইতে পাঁরে। 

ঠোট লম্বা হইলেও পাঁখীদের মাথাগুলি গোল এবং 
শরীরের তুলনায় ছোঁটে'। আগেকার ছবিতে দেখ, 
প্রকাণ্ড পাখীটির মাথা কত ছোটো।। বাচ্চা পাখীর 
মাঁথা অনেক টুক্র! হাড় দিয়া! প্রস্তত। কিন্তু সেই পাখীই 
যখন বড়-হয় তখন তাহার মাথায় কেবল একখান! মাত্র 
হাঁড় দ্েখা যাঁয়। বাচ্চাদের মাথার টুক্‌রা হাঁড়গুলিই 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়া একখান হইয়া! দীড়ায় ? 

সাধারণ জন্ত-জানোয়ারের হাড় যত মোটা ও পুরু 
হয়, তাহাঁদের শরীরে ততই বল আঁছে বলিয়া জান। যাঁয়। 
কিন্ত পাঁখীদের শরীরে প্রায়ই মোটা ও নিরেট হাঁড় দেখা 
যায় না। ইহাদের অধিকাংশ হা্ড়ই খুব পালা ও ফাঁপা 
এবং হাড়ের মধ্যেকার ছিন্দরে বাতীস-ভর | শরীরে 
এই-রকম বাঁতাস-ভর! পাঁৎলা। হাড় আছে বলিয়াই পাখীর! 
সহজে উড়িতে পারে । 


পাখীর ঠোট 


পাখীর ঠোঁটের আকৃতি যে কতরকম আছে তাহার 
হিসাবই হয় না। তোমরা হয়ত ভাবো, পাখীদের মুখে 
ভগবান্‌ যে-রকম ইচ্ছা সেই-রকম ঠোট লাগাইয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। ঠোঁট দিয়া মাঁটা হইতে 
খাবার তুলিবার উপযুক্ত করিয়াই তিনি পাখীদের ঠোট 
গড়িয়া দিয়াছেন। বকেরা জলে ঠোট ডুবাইয়া মাছ 
ধরিয়া খায়, সেইজন্য তাহাদের ঠোট লম্বা হইয়াছে। 
আবার পায়রারা মাটা হইতে ধাঁন, চাল, সরিষা খু'টিয়া 
খায় বলিয়া তাহাদের ঠোট খাটে।। এখন ঘদি বকের 
ঠোঁট পায়রার ঠোঁটের মতে! এবং পাঁয়রার ঠোঁট বকের 
ঠোঁটের মতো হইত, তবে কি মুষ্ষিলই হইত একবার 
ভাবিয়া দেখ । তখন বকেরা খাটো ঠোঁট দিয়া মাছ ধরিতে 
. পাঁরিত না৷ এবং পায়রার দলও লম্বা! ঠোট দিয়! ধান খু'টিয়। 
. মুখে পুরিতে পারিত না। পাখীদের খাবারের জিনিস 
নানারকম | কেহ ধান, গম, ছোলা খায়, কেহ-বা মাছ 
খাইয়া পেট ভরায়, আবার কেহ টাট্কা বা পচা মাংস 
: ভিন্ন অন্য খাবার পছন্দই করে না । তাহা হইলে দেখ, 
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নানারকমের খাবার জিনিস মুখে পুরিবাঁর জন্যই পাখীদের 
ঠোটের আকৃতি নানারকম হইয়াছে । 

চিল্‌, শকুন্‌ ও বাঁজ পাখীরা কি খায় তোমরা বোধ 
হয় জানে। | ইহার! মরা বা জ্যান্ত, প্রাণীর মাংস ভিন্ন অন্য 





বাজ পাখীর মুখ 


কিছুই খায় না। তাহাদের টোটগুলি মাংস কাঁটিবার মতো। 
ধারালো । এখানে চিলের ও বাঁজ পাখীর মুখের ছবি 
দিলাম | দেখ, উহীদের উপরকার ষ্লট কেমন বাঁক! 
ও ছু'চুলো। ইহা দিয়াই এ-সব মাংসাশী পাখী মাংস 
কাটিয়া মুখে দেয়। 

এখানে সমুদ্রের পাখীর মুখের একটা 
ছবি দিলাম । দেখ ইহার ঠোট কি-রকম 
লম্বা এবং বীকাঁনো। উহা দিয়াই 
:57/ .. তাহারা সমুদ্রের মাছ ধরিয়া খায়। কিন্ত 
 সমুজ্রের পাখী. 'সমুদ্রের পাখীদের ঠোট বাজ্‌ ও চিলের 
টর্ঠোটের মতে] শক্ত ও জোরালো নয় । 
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মাছরাঙা! পাখী হয়ত তোমরা দেখিয়াছ। তবুও 
এখানে তাহার একটা ছবি দেওয়া গেল। ইহার ঠোট 


পে পু 
তে 





মাছরাঙা বাকা ঠোটওয়ালা পাখী 


ঠিক এক জৌড়া চিম্টার মতে নয় কি? এই ঠোঁট 
দিয়াই মাছরাঙার! ছোটো মাছ, টিকৃটিকি, গিরগিটি 
ধরিয়া খাঁয়। 
যে-সব পাখী ছোটে! পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়, 
তাহাদের ঠোট কখনই মাছরাঙীদের ঠোটের মতো নয়। 
এখানে বাঁকা-ঠোট-ওয়াল! মধুচোয়৷ পাখীর ছবি দিলাম । 
দেখ, ইহার ঠোঁট কেমন সরু ও বাঁক । এই ঠোঁট দিয়া 
পাখীরা ছোটে! পোকামাকড় ধরে । মধুচোয় পাখী- 
মাত্রেরই ঠোঁট এই ধরণের । 
বাবুই, তালটৌচ্‌ প্রভৃতি পাঁখীদের পৌঁকা-মাকড়ই 
আহার 1, কিন্তু তাহারা মাটা হইতে পোকা ধরিয়া খায় 
না। সন্ধ্যায় ও সকালে যখন ছোটো ছোটো পোকা 
আঁকাশে উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহারা নানা ভঙ্গীতে উড়িয়া 
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সেইগুলিকেই মুখে পৌরে। কীজেই ইহাদের ঠোঁট চওড়া 
এবং খাটো না হইলে চলে না। এখানে পৌঁকা-থেকো 
পাখীর ঠোটের একটা! ছবি দিলাম । এই ঠোঁটগুলিকে 
মেলিয়া ইহারা উড়ন্ত পোকামাকড়কে মুখের ভিতরে 
পোঁরে। ঠোঁট মেলিয়া হা৷ করিলে ইহাদের হা-গুলিও 
প্রকাণ্ড হয়। | 





বাবুই জাতীয় পাখীর ঠোট শশ্যভৌজী পাখীর ঠোট 

যে পাখীরা মাটী হইতে কেবল শস্য খুঁটিয়াই খায়, 
তাহাদের ঠোঁটের গড়ন আবার আর একরকম। চড়াই 
ও মনিয়। পাখীর! সাধারণতঃ শস্ত ভিন্ন আর কিছুই খায় 
না। এখানে শস্তভৌজী পাখীর মুখের একট। ছবি দিলাম । 
' দেখ, ইহার ঠোঁট কত খাটো ও মোটা! এবং নাকের 
কাষ্ছ্ে্রীকানে!।' 


পাখীর পালক 
ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তদের গায়ে লোম না 
* থাকিলে তাঁহাদের কিনৃতকিমাকার জানোয়ার বলিয়া 
মনে হইত। 'লৌম ছাটিয়া দিলে ভেড়াগুলির চেহারা 
কি রকম বিপ্রী হয়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? 
তখন তাহাদিগকে ভেড়া বলিয়াই চেনা যাঁয় না। 
পাঁখীদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই .কথাই বল! যাইতে পারে। 
গ্লায়ের পালক ছাড়াই ফেলিলে পাখীকে পাখী 
বলিয়া মনে হয়-নীণ: তোমরা বোধ হয় গাবে,পাখীর 
গায়ে যেমন-তেমন: করিয়া পালক সাজানো আছে; 
কিন্তু তাহা নয়। যেখানে যে-রকম পালক দিলে . 
উড়িবার স্থবিধা হয়, ঠিকৃ সেইরকম পালক তাহাদের “ 
জানায়, লেজে ও গায়ে আছে। ব 
আগে ডানার পালকগুলির বু ভোমনিকে 
বলিব ॥ পারায় পাখীর ডানার একটা বড় ছি লাম। 











মাধ তো জারির রা শালিক হ পারা কারে 


পাঁইিলে পালক-সম্বন্ধে -যে-সর্ব কথা. বলিতেছি তাহা 
উহার গায়ের পালকের সঙ্গে মিলাইয় দেখিয়ো। 
“তোমাদের খাতার কাগজ এবং বইয়ের উপরটা ৷ যেমন, 
রা এক সমতলে 
.... থাকেপাখীর, 
_ ভানাকে মেলাইয়। : 
_ ধরিলে কি তাহা , 
সেই রকম এক 
উ সমতলেথাকো'__ 
উস ভালো করিয়। 
নি দেখিলে: বুরিতর, 
| | ূ পাখীর ডানা এক. 
সমতলে. থাঁকে না । তোমরা স্কুলে যাইবার সন্ত .যে 
ছাতা খুলিয়া মাথায় দাঁও, তাহার উপরকার আকৃতির 
কথাটা! মনে করিয়া দেখ । খোলা ছাতার উপরটা গোল 
এবং নীচেটা খোল নয় কি ? পাখীদের ডানা! কতকটা যেন 
সিনে 








"পাখীর ডানা 








এ রি রশ, রি টির মো ১ 





| বক ডানার বাশ; যারে তখন তাহাতে বাতাস আকার, ব 
*কিস্ত যখন, তাহারা ডানা টানিয়া কোলের কাছে 





সম্মুখে" সর হ্য়।, সি চি 2 পে 
খানি ফা হাড় আছে। এই হাড়গুবি আমাদের 
হাতের হাড়েরই সমান। ডানার হাড়ের উপরকার 
মাংসে পাখীদের , বড় বড় পালক. গজ থাকে। 
রি ৃ এইগুলিকে ৭ লা পালক বলা 

| হয়।, 'তোমরা" ইাসের 
"ময়ূরের র কলমে হয় ত লিখিয়াছ ্ 
1৫ এইগুলিকেই আমরা কুইল-. 

[২ 
(৮২৯ পালক বলিতেছি 1. পাখীদের 
লেজেও এইরূপ পালক থাকে। 






















কি:রকমে সাজানো থাকে, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ। কুইল-পালকে টার, ছুই ধারে শাখা- 
পালকগুলি ঠিক্‌ লেইভাবেই সাজানো থাকে। 
ছবিতে দেখ, কুইল-পালকের ছুই ধার' হইতে যে. 
সকল শাঁখাপালক বাহির হইয়াছে, তাহারা পরস্পর জোড়া - 
আন্ছে। তোমাদের পোষা পায়রার গ্রা হইতে যখন 
বড় পালক খসিয়া পড়িবে, ' তখন উহা হাতে করিয়। 
পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে সত্যই শাখাপালকগুলি 
ডাটা হইতে বাহির হুইয়৷ পরস্পর গায়ে গায়ে লাগিয়া 
আছে, মাঝে একটুও ফাক নাই কিন্ত আঙুল দিয়! একটু 
.টানিলেই -এই শাখাপালকগুলি পৃথক্‌ হইয়া পড়িবে। 
_ যে উপারে এইগুলি পরস্পর জৌড়৷ লাগিয়া থাকে তাহা 
বড় মজার। গাছের গুড়ি হইতে; শাখা অর্থাৎ ডাল 
বাহির হয়, আঁবার শাখা হুইতে উপশাখা অর্থাৎ ছোট 
ডাল বাহির হয়। ইন! তোমর1 সকলেই দেখিয়াছ। 
পাখীদের কুইল-পালকের ভাঁটায় যে-সব শাখাপালক 
লাগানো আছে, সেগুলির ছুইধার হইতে. আরি একরকম 
ববক্কানো ইিটিগছ রাজি ৃ 














পাখী তি 


পালক পাইলেই তোমরা তাহার সৌ  আ্বাগা-কাকানো 
উপশীখা। দেখিবে। কিন্তু খালি চোখে খুব চেষ্টা 
করিলেও সেগুলিকে দেখিতে পাইবে না। উপশাং খা- 
পালকগুলি এত ছোটো যে, অণুবীক্ষণ ্্ বা ভালো 
আতদী কাঁচ ছাড়া ভালো দেখা যায় না। .. ৮ 
তোষরা কোনো পাখীর কুইল্‌-পালক হাতে লইয়া 
কষা করিয়ো ) দেখিবে,, ইহার উটার ছুই ধারে ছুরির 
ফলার মতো যে পালক আছে, তাহা. সমান. চওড়া নয়। 
আঁগের ছবিতে, . দেখ ডাইনের ফলক - রী দিকের 
ফলকের চেয়ে কম চওড়া । 'কেন এরকম থাকে | 
বোধ হুয় জানো .না। ভানায় প্রত্যেক কুইল্‌-পালক | 
এমনভাবে, সাজানো থাকে যে, উহারৎ চওড়া দিকটা 
কাছের অন্য এক পালকের কম-চওড়া দিক্টাকে চীপিয়ী' 
রাখে। তোমরা যে-কোনো মরা বা জ্যান্ত. হা 
জনা খুলিলে ইহা দেখিতে প্াইবে। তাই জানার 
যে-কোনো পালক হাতে পড়িল, তাহার চৌছ ফলক 


























ভাবী দেই উলকি থাকি ভাইবে।: (ইহা, বুঝিয়া, যে 
কোনো কুইল্‌পালক হাতে পড়িলে, তাহা পাখীর কোন্‌ 
ানায় লাগানো ছিল, তাঁহা চট তয়! বল! য ৃ 
কুইল্‌.পালকের যে ছবিটি ( রর হা য়া 
তোমরা একবার ভালো করিয়া নজর 
উল্টা! রিয়া আঁকা ন্সাছে। সোজা রিয়া 1 আঁকিলে 
পালকের চওড়া ফলকটি থাকিত ডাইনে | হতরাং বলিতে 
হয়, যে-পালক দেখিয়া ছবি আঁকা হইয়াছে, "তাহ তা 
কোনো পাখীর উাইনের ডানাতে লাগানো ছিল. 
কুইল্‌- ছা  পাঁখীদের শরীরে আরও তিন 
রকম পালক আছে। ইহাদের গলা, 
পিঠ উরত যে-পালকে ঢাকা থাকে 
তাহার একটা, ছবি এখানে নি! 


















পাখী: ॥ 5৯ 


এই -ত গেল দুইরকম পালকের: কজা।, « তৃতীয় 
পালকগুলি থাকে পাখীদের গায়ের ভিতরে" আচ্ছাদন- 
পালকের নীচে। পাখীদের গায়ে যত পালক আছে 
তাহার মধ্যে: এইগুলিই সবচেয়ে নরম। সেই জন্য 
তাহাদের কোমল-পালক বলা, যাইতে পারে। তোমাদের 
বাড়ীতে যদি পোষা পায়রা থাকে, তবে পীঁয়রাদের ' 
খোপের কাছে আচ্ছাদন ও কোমল-পালক ছুই- একটি. 
পড়িয়া থাকিতে দেখিবে। ঠোটু দিয়! পালকে, তেল, 
লাগাইবার সময়ে পাখীদের গা হইতে এই সকল ছোটো! 
পালক প্রায়ই খসিয়া পড়ে। তোমরা ইহা ধোঁজ করিয়া 
পরীক্ষ! করিয়ে! । অন্য পালকে শাখা-শীলকগুলি পরস্পর 
জোড়া থাকে কিন্তু কোমল-পীলকে ' “তাহা থাকে না.।' 
পাখীদের বাচ্চার গা তোমরা দেখিয়াছ কি ইহাদের, 
গায়ে প্রথমে কোমল পাঁলকই দেখা :যায়। রে 
এক-একটা নলের মধ্য, (হইতে এই পালকগুলি কে 











পালক বরিয়া যায় ও সিল? পালক বাহির হয. 
তোমাতে [রা পড়িয়া গেলে: যেমন মগ তু 








পালকগুলি' 'পাখীনের: গায়ে থাকে? এই ক 
পালক ছাড়া পাখীদের গায়ে আরো এক-রকম পালক 
দেখা যায়। এগুলিকে দেখিতে: চুলের মতো তাই 
ইহার নাম কেশ-পালক। . এগুলিকে তোমরা -সহজে 
দেখিতে পাঁইবে না।. পাখীর গায়ের অন্ত পাঁলক 
ছিড়িয়া ফেলিলে ছালের কাছে সাই পালক ছলে 
মতে! দেখা মায় । 

তোমরা বোধ হয়, মনে কর, আমাদের মাথার সকল 
জায়গা হইতেই যেমন চুল বাহির হইয়াছে, পাখীদের 
গায়ের চামড়ার.সব জায়গাতেই বুঝি সেই-রকমে. পালক 
সাজানো আছে। 'কিন্তু তাহা নয়। পাখীদের সর্ববাঙ্গ 
হইতে :প্রালক বাহির হয় ন1।.. টাকৃ-ওয়ালা মাথার 
| জায়গায় জায়গায় ফেমন একেবারে চুল থাকে না, পাখীদের 
গায়ের নানা জায়গায় দেই-রকম একেবারে পালক দেখা 
যায় না। আমরা বাহির হইতে ইহা কুঝিতে পারি না । 
ৃঁ কার লা পানকগুলি সেই: কজন! 











গা দেখিলে কোথায় কোথায় পালক এঁকবারে গল না" 


তাহা! তোমরা স্পষ্ট বুঝিতে, পাঁরিবৈ 175 পা. 


 শ্রখানে বাচ্চা পাখীর একটা ছবি দিলাম । ইহা 
গায়ে কেবল কালো কালো পালকের 
অস্কুরমাত্র আছে। দেখ, ইহার | 





পিঠের ও লেজের দিকটা 
জায়গাতেই পালক নাই। 
2০4 পাখীদের গায়ে পালকগুলি কেমন 
৮১ ই হন্দর-ভাবে সাজানো! থাকে নি, 
টি নিশ্চই তাহা লক্ষ্য করিয়াছ। 





পালক রাহির হইবার দিয়া ঘর ছাইবার সময়ে বা নস 


স্থান *%  টালি সাজাইবার সময়ে আমরা খড় 


ও টালিগুলিকে একের উপরে আর একটিকে সাজাই, ইহাতে . 
ছাদে একটুও ছিদ্র থাঁকে না। তোমরা'যদি পাখীর, গায়ের 


চে 


পালকগুলিকে পরীক্ষা-কর, তবে দ্েখিবে, আমাদের ছাদের 


টালি ও খড়ের মতো৷ পাঁলকগুলি পরস্পর উপরে-উপরে ৃ 





থাকিয়া পাখীদের গায়ে একটুও ছিদ্র রাখে নাই । 'ত 


বৃষ্টির সময়ে ইহাদের গায়ে জল পড়িলে তাহা চট করিয়া, 


গা হইতে ঝরিয়া পড়ে । হন্দর ব্যবস্থা নযকি মানুষে 
এ কৰি: পাখীদের গাঁয়ের পা পাল: সানা রী 
ছাদে টালি ও খড় স্মাজাইতে শিস: 






পাখীদের পালক-ঝরা 


আমাদের গায়ের চামড়ায় পালক লাগানে! নাই এবং 

রা । বেশি নাঁই। ছালই আমাদের শরীরকে ঢাকিয়া 
রাখিয়াছে! কিন্তু একই ছাল. চিবুকালই আমাদের 
শরীরকে ঢাকিয়া রাখে না। মাঝে মাঝে আমাদের গায়ে 
নূতন ছাল, হয়, 'তখন; পুরানো, ছাল স্নানের সম্নয়ে ধর 
বগুড়ানোর সঙ্গে খসিয়! পড়ে। : তোমরা ইহা দেখি 
পাও না বটে, কিন্তু সর্বদাই, আমাদের গায়ের কোনো 
কোনো অংশ হুইতৈ ৷ এই-রকমে ছাল খসে। খুব 
অহখের'পরে আমাদের গা. হইতোমরা চামড়া উঠিয 
সি তোমর। দেখ নাই কি?--্ামাদের খা | 

















বার করিয়৷ আপনিই বরিয়! র গায়ের 
সব পালকই ব বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া খসিয়া যায় 
এবং খসা পালকের গোরা হইতে নৃতন পালক গজায় 
যাহাদের গা হইতে বৎসরে ছুইবার রিয়া পালক রা র) 
এরকম পাখীও কিন্তু অনেক আছে।.. টা 
: তোমাদের, বাড়ীতে ধদি পোষা পরী বি 
দেখবে বৎসরের কোনো-কোনে। সময়ে খাঁচার. তলায় 
অনেক ঝর! পালক পড়িয়া রহিয়াছে। ।. এই-রকম & পীলক- | 
_ খসা বর্ধার শেষেই বেশি দেখ] যায়।* ভোমরা বোধ, হ্য | 
ভাব, গা খু'টিতে খুঁচিতে পালকগুলি খসিয়া পড়িয়াছে। 
কিন্ত তাহা নয়। পালক, 'আপনিই খসে। কিন্তু 
আমড়া ও বেলগাছের পাতাগুলি যেমন একু-সময়ে সব 
বরিয়া পড়ে সে-রকমে পাখীর পালক বরে নাট; বল্ল 
| কয়েকদিনের মধ্যে একে-একে সব পালকই, ধা যায়। 1 













পাট পালক খসিয়া পন | এই অবস্থায় একদিকে 
পাতলা ভান] এবং আর একদিকে পালকে-ভরা পুরু ডানা 
যা পাঁখীরা কি উড়িত ত পারিবে ? কখনই পারিবে না । 
ভালে তালে লমানভাঁবে ড় নাঁ বাহিলে যেমন নৌকা 
রর এগানো যয না) সেই-রকম ছুই' ডানায় সমীন জোরে 
বাতীয় কাটিতে না পারিলে পাখীরা উড়িতে পারে ;না। 
তাই উড়িবার স্ববিধার জন্যই পাখীদের ছুই ডানা হইতে 
সমান সমান সংখ্যায় পালক খসিয়া পড়ে! তোমাদের 
পোয়া পাখী থাকিলে ইহা লক্ষ্য .করিয়ো। স্থীচায় 
| আট্কানো। 'পাখীর! উড়ে না । কিন্তু তথাপি তাহাদের 
ডানার পালক জোড়া-জোড়! খপিয়া পড়ে। :.... . 
: হাসদের ভানার পালক প্রায়ই এই নিয়মে ঝরে না-_ 
ইহাদের কুইল্পালক একই সময়ে সব বরিয়া পড়িতে 
! দেখা, মায়. এই. সময়ে; তাহারা একটুও উড়িসে 

















পা্ীদের উড়িবার প্রণালী 


থে জিনিসকে বাতাসে ছাড়িয়া উড়াইতে হয়, অন 
মালমসূলা সবই খুব হাক্কা হওয়া! দরকার তোমাদের 
মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ঘুড়ি উড়াইয়াছ। খুব পাত্লা. 
কাগজে ও পাত্লা। বীশের চ্যাটা দিয়া ঘুড়ি তৈযারি 
করিতে হয় ; তাই ঘুড়ি বাতাসে উড়িয়া বেড়ার কলাগজ 
'ও বাশের চ্াটা় ঘুড়ি তৈয়ার না করিয়া" তোমরা যদি, 
টিনের পাত ও লোহার শিক্‌ দিয়া ঘুড়ি তৈযারি' করিতে, 





তবে ঘুড়ি মজবুত হইত বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ভীঁরি 
হইত বলিয়া কখনই উড নাঃ 


রিনি বাতাযনে 





৪৬ পাখী ঁ 


(ভোমরা বি একটুভাবযা দেখ, তাই হষ্টীলে বুঝিবে-* 
যাহাতে সহজে উডিতে পারে তীহারি 'জন্য তগবান্‌ 
সনে দেহ. হাক্ষী] ও মজবুত করিয়া শড়িয়াছেন। 
॥ জ্ত-জানোয়ারের দেহে যর্তজিনিম আছে, তাহার মধ্যে 
ছাড় বেশি ভারি। পাখীদের শরীরের 'ছাঁড় য়ে কত, 
পাতলা ও ফঁপা,তে তৌমাধিগকে তাহা আগেই বলিয়াছি | 
কেবল তাহাই নয়, ব্যোমযান, জেপেলিন্‌ প্রস্থৃতি 
উড়ো-জাহাজে যেমন গ্যাস পৌর , "থাকে, তেমনি 
পাখীদের হাড়ের ভিতরে এবং শরীরের ভিতরকার জুনে 
জায়গুর থলিতে বাতাস ভরা থাকে'। : পারীতীর মাথার 
“ছাড় যদি তোমরা পরীক্ষা কর, তবে পোঁযিবে তাহা. ঘেন* 
কাগজের" মতো পাত্লা এই রকমে পাখীদের শরীর 
খুকপহাক্ী, অথচ মজবুত হইয়াছে বলিয়াই তাহারা 
বাতসে উদ্ভিতে পারে। কেবল হাড়ের ভিতরকার বাতাস 
এবং শরীরের 'ভিতরকার .থলির্‌ বাতীদই যে পাখীদের 
শরীর হাক্কা কবে তাহা নহে,* সর্বাঙ্গের আচ্ছাদন 
পলিসি ফাকে ক্কাকে যে. ডিস শরীরের চারিদিকে 




















পা: ৪৭. 
থে, সব ব্যাপার আঁজো জানাও যায় নাই। তাই পা দর 
উড়ার মোটামুটি কথাগুলিই তোমাদিগকে বলিব।' '* 

কোনো জিনিসকে আকাশে উড়াইতে গেলে কে 
যাহাতে ত ধপাস্‌ করিয়। মাটিতে পড়িয়া না যায় এবং সামূনে 
চলিতে, পারৈ প্রথমেই তাহীর ব্যবস্থা করা দরকার |. 
পাখীরা যখন উড়িবে তখন লক্ষ্য কুরিয়ে!),  দেখিবে, 
ডানাগুলি দ্বারা ঝাপট্‌ দিয়া পাঁখীরা 'শরীরগুলিকে 
ভাসাইয়া রাখে. তাঁর পরে আমরা যেমন লীতার দিবার, 
সময়ে হাত ছুণ্টাকে একবার পিছনে এবং একবার সামূনে, 
চালাইয়া শররীরক্রে সাম্‌নের দিকে চালাই, পাখীরা ডনি! 
"ছুইটিকে ঠিক্‌ সেই টা পিছনে এবং ামূনে নাড়ির 
সম্মুথে আগাইতে থাকে । ? 
নৌকা চালাইতে গেলে ড় ও হাল ছে দরকার: 
হয়।: হাল থাত্ক নৌকার পিছনে; এবং ড়, থাকে 
কার ছুইপাশে জোড়] জোড়া? জড় ও হাল নে কা 
চালাইবার, কোন্‌ কাজে*লাগে, তাহা বোধ সয় তোমরা 
সকলে-জানো না। মাঝিরা, যখন, জোড়া জোড়া ছাড়ে 
 জল্‌ আট্কাইয়া .খি'চে: মারে, তখন: কা? দে 
সন, বায়. কিনতু রর. নৌকাকে .আশে-পাশে 
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হালে তাহার চলিবার দিক্‌ ঠিক করে। পাখীনের ডানা 
| ছু'খানিই যে দাড়ের কাজ করে, তাহা আগেকার কথা 
হইতে বোধ করি তোমরা বুঝিয়াছ। কিন্তু কেবল 
দীড়ে যেমন নৌকা চলে না! *তেম্নি কেবল ডানা নাড়িযা 
পাখীদের . ইচ্ছামত এদিক্-সেদিক্‌ যাওয়া চলে না। 
কাজেই ইহনদের, শরীরে হালের মতো এক বি 
থাকার দরকার হয়। পাখীদের, পিছনের ২ টধাজিই 
হালের কাজ করে। তোমরা যদি কোনো পা উড়িয়া 
বেড়ানো লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে উপরে উঠিবার র সমর 
সে লেজটাকে উচু করে এবং. নীচে, শামিবার সময় 
সেটিকে নীচু করে। | 
চিল্‌ ও শকুন্গুলো৷ ভান! স্থির রাখিয়া খুব জুতে | 
কেমন উড়িয়া বেড়ায় তাহা তোমরা সকলেই হয় ত 
দেখিয়া % কিন্ত লেজ ও ডানা না নাড়াইয়া তাহারা 
কি-উপায়ে এই-রকম উড়িয়া বেড়ায় তাহা আজে! ভালো 
বুঝা যায় -নাই। নীচের বার্তীস যখন তব, তখন 
আকীশের, অনেক উ্চুতে প্রায়ই ঝড়ের মতো বাতাস 
বছে।+ হাঁ দেখিয়া: মনে "হয়, মাবি-মাল্লারা যেমন 
জাহাজের মাসুল ছোটোবড়, পাল নানারকমে খাটাইয়া | 
বাতাসকে.বশে আনে, এবং পরে সেই বাতাসে জাহাজ 
প্র লিকুনেরাও হয়ত সেই-রকমে: 'বাতাসকে বশে 











নিয়া উড়িয়া বড়া এই-দব পাখীদের ভানীয় খুব 
লম্বা-চ্ী কুইল্‌পালক আছে। কাজেই” সেগুলিকে: 
দরকার অনুসারে জাহাজের .পাঁইলের মতো | ছেলাই 
ছুলাইয়া বাতাসকে বশে আনফঅপস্তব নয়। টং 
. মাছরাভা, শাংচিল্,. পিকৃকী প্রভৃতি পাখীর কি 
রকমে মাছ ৪ অন্য জন্ত শিকার করে (তোমরা দেখিয়াছ 
কি? শিকারের সময়ে ইহারা এক জায়গার থম্কাইয়া 
উড়িতে থাকে, তার পরে ঝপাৎ করিয়া শ্রিকারের উপ্রে 
পড়িয়া £ঠলিকে নর্থ দিয়া চাপিয়া ধরে। তোমরা: যদি 
লক্ষ্য কর, তবে , দেখিবে, থমূকাইয়। .উড়িবার সময়ে 
রে পাখী খুব ঘন ঘন ডানা নাড়ে ।  . .. 
“ ফিওে, টিটিভ. হীড়িটাচ। প্রস্থৃতি পাখীদের, ড়িবার 
রকম, তোমবুু হয়ত দেখিয়াছ।, যদি ন্‌ দেখিয়া থাক, 
তবে আজই .তোমাদের বাগানে 'শিয় এই-সব পাখীর 
উড়িবার রীতি দ্রেখিয়ো। , , কাক, , , শুলিক' প্রভৃতি, 
পাখী যেমন ঠিক্‌ সিষটঘ পথে এক গান্ঠু হইতে 
আই. এক, গাছে উড়িয়া যায়এঁসব পাখী ক জহা” 




















৫ পাধী 
উঠিতেছে।, এই রকমে ডানা গুটানো. ও. খোলাতেই 
টি টেউয়ের মতো গতিহয়।: * 

মানুষদের মধ্যে কেহু'কেহ ভয়ানক অলস, নাওয়া- 
খাওয়ার সময় ভিনন- তাঁহারা যেন নড়িতেই চায় না। 
আবার আর এক-রকমেরঞ্মানুষ আছে,“যাহারা প্রাণৃস্তে 
চ্প্‌ করিয়া বসিঘ! থাকিতে .শ্পারে. না। ভত়ানক অন্থখ, 
ভাত্তার বলিতেছেন বিছানা হইতৈ উঠিয়ো না, তবুও 
তআহারা বিছান] ছাড়িয়া কাজকন্ম করে। যতদিন গায়ে জোর ' 
থাকে, ততদিন এইসব লোক চুপ্‌ করিয়া বসিয়া “থাকিতে 
পাঁরে না। - মানুষেরা এইরকম: অলস এবং চট্পটে হয় 
অভ্যাসের ফলে। তোমরা যদি ছেলেবেলী হইতে 
চ্্পড়ে হইতে ইচ্ছ! কর, ,তবে বিনা কাঁজে কখনই চুপ্‌ 
করিয়। বসিয়া থাকিলে চলিবে না ।* পাখ্টাদের মধ্যেও 
অলস, ও চট্পটে এই ছুই রকমেই পাখী দেখা মুর 
কিব্ত অভ্যায়ের দ্বার! তাহ্বাদের এই সব দোষগুণ। হয় য়ন 
ই দোষগুণ তাহাদের জাতেরইী স্বভাব । 

জী কোন্‌, পাখী কি-রকমে উড়িতেছে: এবং কি করিয়া 
দিন+কা সা বোধ করি তোমিরা* ভাঁলো*করিয়া 

্‌ বারে লক্ষ্য ক বিবে আমাদের 
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থাকিতে পাত্রে না। শকুনের সকালের : চিকৃষিকে' 
রৌদ্র ুই- -একবার ভান থুলিয়৷ সেগুলিকে শুকাইয়া 
*লয়। তাঁর পরেই ইহারা উড়িতে আরম্ভ করে| -ভাগাড়ে 
মরা জস্তজানোয়ার দেখিস্টে "না পাইলে তাহার! আর 
নামেই না।  শই রকমে ঈ্নকাল' হইতে সন্ধ্যা পর্ধ্যস্ত 
অহারা উদ্টিয়াই বেড়ায় ॥* বাবুই, তালটোচদের লক্ষ্য 
করিলে তাহাদিগকে তোমর! চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিতে 
দেখিবে ন+_কাজে এবং বিনা কাজে উড়িয়া বেড়ান্ট্রতে 
ইহারা একটুও ক্লান্ত হয় না। কিন্তু ফিডে ও বুল্রুলের 
কথা মননে করিয়া (দেখ; __ইহাৰ! প্রায়ই অলস লোকের 
মতে ঝাড়ের শুকনা বাশের ডগায় ব গাছের শুকনা ডালে 
ভালো "মানুষটির মত বসিয়া থাঁকে এবং মাঝে্মাকে ঘাড়, 
বাকাইয়া সামনে পিছনে এবং আশে-প্লুশে, তাকাইতে 
থাকে) তার পর যেই, কোনা পোকামাকুঁড়কে উড়িতে 

দেখে. অমনি তাহার উপরে *ঝাপাইয়' গড়ে । আমরা 
এখানে কেবল ছুই তিনটি পাখীর উড়ার কথা বলিলামণ। 
ঘাটে বাগানে তোমরা কত পাঁখীই দেখিতে পাতি. 
তীরের উড়ারস। এবং চালচলন লক্ষ্য করিয়ো ; দৌঁখিবে, 
ইহাদের এক-এক স্্াতির উড়ার একহএকটা জী সাছে। . 
১ পাখীরা উ়িবার সময় লেজ দিয়া কূ.কাঙ্জ চ' চালা টং 
'হোমরু  সনিয়াছ। লেজের .আকৃতি কক সু 
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পাখীর একই রকমের ৯ লক্ষ্য, করিলে ,দেখিবে, নান! 
পাখীর লেক্জের 'আকৃতি নানারকম । লেজের* চেহারা! 
দেখিয়া পাখীর কিরকমে উড়ে তাহা অনেকু সময়ে 
বলা যায়। : টি. টিং 

খুব লম্বা-লেজঃ এওয়ালী কতগুলি পাখীর তোমরা 
নাম জানো ? .ছেলেবেলায়্‌* যখুন খেলায় মত থাৰিয়। 
ভাত খাইতে চাঁহিতাম না, তখন গা লেজ-ঝোলার ভয় 
দেগ্ঠাইয়৷ আমাদের ভাত.খাওয়াইতেন | আহ্মও সেকথা 
মনে আছে। তোমর৷ লেজ-ঝেমনলা পাখী 'দেখ নাই, 
কি? হাঁড়ি পাখীর খুব লহ্গ! "লেজ আঁছে।" ফিডে/ 
টি তালটৌচ্‌, ধনেশ, শ্যাম কোকিল, কুকো, টিয়া, 
$ লেজ কম লম্ষ্া। নয়। কিন্ত সকলের ' চেয়ে 
'লম্বা, লেজ আছে সা-বুল্বুল্‌ পাখীর । তোমরা .এই 
পীখী দেখ ই, রি? লম্বা লেজের ভারে বেটারীরা 
ভালো করিয়া উড়িতেই গ্লীরে না ।* তোমরা পাখীদের 
উপরে নর, পালে, ল্বা-লেঈওয়ালা. গারো “অনেক 
. পাীমানেরই গলা লম্বা! এবং খানেকের হণ 
পারি সর ১ গলা ও পা" লইয়া পাখীর 
বড় ্মুক্কিলে , তাই” উড়িবার- সময়ে শরীরটা 


যাহাতে বরামনে' তন বা পাশে ঝু'কিয়] না 














পাখী ৫৩ 
জন্য উহারা গলা ও পাগুলিকে নানা ভূঙ্গীন্তে রাখিয়া 
উড়িয়া স্ব্ড়ায়। জৌঁমরা বোধ কুরি ইহা লক্ষণ কর নাই | 

ইাসেরা পঁক-রকমে উড়ে, এখানে তাহার একট] ছবি 
দিলাম । দেখ, ডবির,ইাসটি গাছের কোটরের বাসায়' 





স্বাদের উড়িষ্ধার ভঙ্গ 
আসিবাঁর জন্য উড়িতেছে। €স গলা' র্ঠাই্য়। দিয়াছে? 


ইাস, সারস, প্ৰনকৌড়িরা ঠিক এই-রকর্মে "গালা, সৌঁজা 
. বাখিয়। উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু বকেরা এরকম ভঙ্গীতে 
উড়ে না।' (উড়িবার সময়ে হারা লঙ্বা গ্লাগুলিকে 
(লিছাইয়া ঘাড়ের উপরে কাখে। সন্ধ্যুরত্সময়ে ভোমাদের 
পুকুর হইতে যখন” বকেরা 'উড়িয়া বাসার, 'দিকে যাইবে, 
তখন ঢেমর! লক্ষ্য করিলে ইহা দেখিতে পাইবে 1 





পাখীদের উড়িবার ৫বগ 

রেলের গাড়ি ঘণ্টায় ত্রিশ চাল্লশ, পঞ্চাশ মাইল ক্ষ 
চলে ॥ আমেরিকার কোনো কোনো ডাক-গাড়িকে ঘণ্টা 
একশত মাইল পর্যন্ত চলিতে দেখা যায়। আজকালকার 
হাওয়া-গাড়ি ও উড়ো-জাহাজ প্রায় এক শত মাইল ঘণ্টায় 
চলিতে পারে। 'পাখীরা কি-রকম বেগে আঁকাশে-উড়িয়া 
বৈড়াস্ঠু এখন তোমাদিগকে সেই কথা বলিব। আলাবিল 
পাখী তোষ্ীরা দেখিয়াছ ॥ ইহারা ঘরের বারান্দায় 
কুরে। তালটোচ্দের মতো; উড়িয়া উড়িয়া পোকামাকড় 
খাঁয়। এই প্ঠুখীরা ঘণ্টায় এক শত মাঁইল্‌ বেগে ণী উড়িতে 
পারে পায়রাদে্ী উড়িবার বেগও কম নয়। তোমরা 
বোধ হয় জার যুদ্ধের সময়ে আগে পোষা-পায়রার গলায় 
ছি বাধিয়া দূরদেশে খবর দেওয়া-নেওয়া হইত 
খ্ি পালন কুরা যায, 'সে জায়গা পায়রা সহজে 
ছাড়িতে-চায় না ৬. খুব দুরে, চোখ, বাঁধিয়া লইয়া গেলেও; 
বেশ পথ িনিযু নিজের খোঁপে. ফিরিয়া আসৈ। এই. 
রকমে * পোষা পায়রা. দ্রিয়াই আগে পত্র দেওয়াঞ্নেওয়া 
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হইত। এখন 'বিনা-তারে “টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যরস্থা 
হইয়াছে ; তাই পাযন্ধা দিয়া খবর পাঠানো হয় না। 
যাহ! হউক, পায়রারাও ঘণ্টায় আশী-নবব ই মাইল বেগে 
উড়িতে পারে । আমেরিকার এক রকম ছোটে! পাখী 
যখন বিদেশ-ভ্রমঞ্জে বাহির হয়,' তখন এক রাত্রিতে দেড় 
হাজার মীইল ভলিয়াছে দেখা গিয়াছে । তাহা হইলে! 
বুঝা যাইতেছে, আমাদের রেল-গাড়ির তই বেশি' 
বেগ হউক, কোন্তনা কোনে। পাখীর সহিত পাল্প! লাখিলে 
রেলগগাড়ি. হারিয়া যায়।' সন্ধ্যার সময়ে কাক-বকের 
দল যখনজমাথার' উপ্র দিয়া উড়িয়া যায়, তখন লক্ষ্য 
করিলে দেখিবে, তাঁহারা সাঁধাঁরণ রেল-গাড়ির চেয়ে কম: 
বেগে চলে না। 


পাখীদের আহার 


 পাখীরা যে কত-রকম জিনিস খায় তাহা বলিয়াই 
শেষ করা যায় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাছ মাংস 
 পোকা-মাকড় ইদুর ব্যাঙ কিছু 'ছাঁড়ে না৮_কাছে 
পাইলেই সেগুলিকে খাইয়া ফেলে । "আবু রে 
কোনো পাখী, ঘোর সাক, তাহার মাপা মাঁষী ছোঁয় 
"না,_পাঁকা ফল, ধাঁন, যব 'কা গম খাইতে' ভালবাসে । 
তোমীদেকক পোষ টিয়া প্রাথী কি খায়, দেখ নাই" ফি? ? 
ছোলা ভিজা, কীচা ল্রঙ্কা বা ফল খাইতে দিলে 
| ভৎক্ষণাৎ খা্ুয়া ফেলে, ক্রিস্ত পোকা-মাকড় ঈাছে মি চিল: 
ক কাকষ্চবড় মজার পাখী; মাছ-মাংস ফলমূল, 
ও এমন কি খুব নোংরা জিনিসও তাহারা 
এ ূ যাহারা আমিয ও নিরামিৎ, 

















বাী। না খা; দেখিতে, 
০৮ ছাছু ও ছুধ খায়, তেমনি" পারা, 
টো পোকা কাছে, দিলেও তাহা খাইয়া ফে। 





পানী 1২৮ ৫৭ 
ভিন্ন ভিন্ পাখীর খাবাঁর সংগ্রহের উপায়ও, ভিন্জ রকম 
দেখা যায়। কাঁক,*বক, শালিক, চড়াই, দয়েল, খঞ্জন, 
কুকো, ঘুবু, পায়রা, শকুন, হস, মুরগী, ছাতারে ইহার॥ 
সকলেই্‌ মাটির উপরে বেড়াইয়া খাবার জোগাড় করে। 
চিলের! কিন্তু প্রায়ই মাটিতে বেড়াইয়৷ খাবার 'ন্ধান 
করে নাঁ। ইহারা গাছের্আগ-ডার্ঠল ব! বাড়ীর ছাদের 
খুব উচু জায়গায় চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকে । তার পরে 
মাটির উপরে কোনো খাবার দেখিলে ভাহাঞ্ছে। মারিয়া 
ধরে এবং গ্রাঞ্থ্র মাথায় বসিয়া খায়। নীলকণ্ পাখীও 
কতকটা এই-রকমে খাবার জোগাড় করে। বাবুই গ্রাল- 
চৌঁচ্‌ ও ফিঙে প্রভৃতি পাখীরা আবার উড়িতে, উড়িতেই 
মশা মাছি ও প্রজাপতির মতো। ছোটো পোকাদের ধরিয়া 
'মুখে পোরে। তালটোচ্‌ ও. বাবুই পাখীরা. কালে ও 
সন্ধ্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে কি-রকমে উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কোধ 
করি তোমরা দেখিয়াই। দেখিলে নে হয় বুঝি, 
পাঁখীর দল উড়িয়া খেল! করিতেছে,__কিন্তু তাহা নয়, 
উহারা পোকা ধরিয়া খাইবার জন্য শু-রকমে । উড়িয়া 
বেড়ায়।  এই-সব “পাখীর, মধ্যে আবার কেহ কেন 
চই করিয়া. উড়িয়া বেড়ায়-__উড়ন্ত পোকা! মুখের মধ্যে 
আসিলে"? কপ কপাৎ করিয়া সেগুলিকে ঞি লিয়া 
ফেলল 
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ম্জছরাডা, কুল, শঙ্খচিল, গাঁংচিল, গগঞভেরী ইহারা 
সকলেই মাছ খাইতে ভীলবাসে, কিন্ত মবা মাছ. পছন্দ, 
কুরে না। ইহাদের মধ্যে কেহ উপর হইতে ছো মারিয় 
কেহ-ব! জলে নামিয়া জ্যান্ত মাছ রিয়া +খায়। কিন্ত 
ইহাদের প্রতেঃকেরই, মাছ খাইবার এক-একটা রকম 
আছে। মাছবুডা যদি কোন্ধো গতিকে কড় মাছ শিকার 
করিতে পারে, তবে সেটিকে মাটিতে বা গাঁছের ডালে 
' আছুড়াইয়া স্কারিয়॥ খায়; কিন্তু ছোটে! মাছ টপ্‌ করিয়া 
গিলিয়া ফেলে । আবার 'টিলেরা পাঞ্জের. নখ দিয়া 
শিকার ধরিয়া গাছের ডালে বসে" এবং তার পন্তর পায়ে 
আট্কাইয়ুন (টিকে ছি'ড়িয়া খায়। 
গাছপালার পাতায় যে-সব পোৌঁকা-মাঁকড় কাই 
থাকে, অনেক পাখী গাছে থাকিয়াই সেগুলিকে খুঁজিয়া 
খানম ।: টুনটুনি ও মধুচোষ] পাখীর পাতার, আঁড়!লৈ 
লুকাইয়া এঁ-রক্মেঞ্জাবার জোগাড় রে ছোটো 
পোকার কড়, ভক্ত। . নে 
. কাঠুঠোক্রাদের খাবার সংগ্রহ সা আবার. অন্য 
কমের টিকৃটিকিরা ফ্বেমন দেওয়ালের গায়ে পা! 
আঁট্কাইয়া। পোকামাকড় ধরিয়া বায় ইহারা গাছের। 
ভালে নর আট্কাইয়া লেই রকমে পচা ভাপালাঙগ মধ্যে 
য়ে গ্েিকী, থাকে তাহা ধরিয়া খায়। বসম্তরউরি' 





পাখী ৫৯ 
পাখীকেও কখন! কখনো গাছের গা সাব্ড়াইধ থাক্ষিতে 
দেখিয়াছি । তাই.মনে হয়, ইহারা'ও বুঝি কাঠূঠোক্‌রানের, 
মতো" পোকা ধরিয়া খায় । কিন্তু বসন্তবউরিদের ঠোঁট. 
কীঠূঠোক্রাদেক্জমতে/লন্া নয়।, | 

 চোর-ভাকাতেরা অতি ভয়ানক লোকৰ নর 
কষ্টে যে টাকা-কড়ি জমাইয়া, ঘরে' রাগ্মি, হঠাৎ এক 
'রাতিতে ডাকাত আসিয়ঃ তাহা,লুটপাট করিয়া লইয়া যায়। 
দেখ, স্থৃহ! কত 'অন্যার । পাখীদের মধ্যেও শকিস্ত চোঁর- 
ডাকাত আঁছে। কাকের! ভয়ানক চোর, এবং চিলেরা 
ভয়ানক ডাকাত। বেচারি মাছরাঙা হয়ত বৃছ কষ্টে 
একটা মাছ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, মনি একটা কাক 
বা চিল কোথা হইতে আসিয়া কাড়িযা লইয়া গেল, ইহা 
প্রায়ই দেখা যায়। এই অবস্থায় বেচারি মাছরাঙীর 
মনটা কি-রকম হুয় বল দেখি। সে লঙ্জায় ও" ুঃঞ্জে 
কাতর হুইয়। পড়ে। যদি পাখীদের ্বাইন-আদুলত, 
থাকিত, তাহা হইলে মাছরাডীরা প্রতিদিনই *কাক শু. 
চিলদের নামে মোকদমারুষ্ু করিত। 


পাখীদের নিশ্বাস-প্রশ্নীস 


-পাখীদের ,চালচলন ও 'আক্ৃতিপ্রকতির মোটামুটি 
কথাগুলি তোমাদিগকে বুলিলাম.। উহার কি-রকমে 
নিশ্বাস-প্রশ্বীসের কাঁজ চাঁলায় এখন সেই কথা তোমাদিগকে 
বলিব। | 

 আমূরা দিনে কতই-া পরিজ করি। ছয় সাত 
ঘণ্ট] মাটি কোপ্রাইলে বা পথ চলিলে খুব জোয়ান 
(লোকও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন পীচ-ছয় ঘণ্টা না 
ঘুমাইলে শরীরে আর বল'পাওয়া যায় না। কিন্তু পাখীর 
সকাল ' হইতে সন্ধ্য। পর্য্যস্ত কত পরিশ্রম: রে ভাবিয়া 
দেখ.দেখি। ,ইঞ্জীদের মধ্যে অনেকেই ঘভাষ: এমন 
ভুট্ফটে [জোর পাচ ছয়'মিনিটের বেশি তাহারা ,এক 
ডালের একজারগায় বসিয়া "থাকিতে পারে না। *এখনি 
ক্লে কাকটিকে তোমরা তাক্ছগাছেরাথায় বসিয়া থাকিতে 
'দেখিতেছ এক মিনিট পরেই হয়ত দে উড়িা বার 
ঝাড়েন্, মাথায়: বিয়া দোল, খাইতে থাকিবে । আমরা 
ুবনা কাজে. এক জায়গা 'ইইতে অন্য জাগায় যাই ] 








ূ পাখী ৬১ 


পাখীরা কেন যে অকাজে এরকমে রক, গাছের মাথী 
'হইতে, আর এক, গাঁছের মাখায়" বসে, তাহা উহারাই 
জানে ।* আমরা "একটু দৌড়ে বা বেশি, ক্ষণ ফুটবল্‌ 
খেলিলে হাফাসইয়া পড়ি। তখন শরীরের ভিতরে* বেশি 
পরিমার্ধো ভাঁলো*বাতাস লওয়! দরকার হয় %. তাঁই আমরা, 
ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে, থাকি। পাখীর কিন্ত সর্বদাই 
ঘন.ঘন নিশ্বাস লয় । * উহার যে-রকম পরিশ্রম করে, 
তাহান্তে কেবল" ঘন নিশ্বাস ছারা সুস্থ থাকে না তাই 
অন্য জন্তদর তুলনায় পার্খীদের স্বাসযস্তরের ব্যবস্থা কিছু 
আলাদা রকমের ৭ 

আখমরা যেমন নাঁক' দিয়! নিশ্বাস. টনি শরীরের 
ভিতরকার ফুস্ফুসে লইয়া? যাই, পাীরাও তাহাই.করে। 
ইহাদেরো ফুসফুস আছে ।”. কিন্ত 
তাহা আমাদের ফুসফুসের সুতো 

ল্য | ্ দি চে 
এখানে,  পাঁখীদের হুসেন 
একটা! ছবি দিলাম | ইহ উহাদের 
শিরদাড়া'ও পাঁজরার হাড়ের মজে: 
বুকের ভিন্তরে আটা" থাকে 1. আমর], 
পরী ছল -$নাক দিয়া যে. বাতাস টান্ধি তাহা 
ই রক্ষা করে, এবং তাক পরে, 








$ 


৬২ পাধী ৃ 
সৈখান, হইতে শুরীরের বদ্‌ বাতাঁদ লইয়। . প্রশ্বীসের 
সঙ্গে বাহিরে আসে। কিন্তু পাখীদের নিশ্বীসের বাতাস" 
কেবল ফুসূফুসে গিয়াই' েরাঘোর! করে না-*পরীরের 
নানা “জায়গায় যে-সব বাতাসের থন্দি- আছে, 'উহা 
সেখানে গিয়াবদ্‌ রভ্তকে পরিষ্কীর করেণ কখনো, কখনো 
এ বাতাস হাড়ের ভিতর গিয়াও পৌঁছায়। পাখীদের 
শরীরের ভিতরকার বাতাসৈর থল্দি খুব পাতলা: চামড়া, 
' দিয় তৈয়ারি | | ৬ 
ফুঁদফুসের ছবিতে . যে র্ভ দেখিতেছ,* নিশ্বীসের 
বাতাস এ সকল.পথ দিয়! বাতাসের থলিতে ও* হাড়ের 
ভিতরে প্রবেশ করে। তাহা 'হইলে দেখ, পাখীদের 
শরীরের অন্ধি-সন্ধিতে বাতাস আনাগোনা করে। ইহাতে 
দুইটা কাজ হয়,_ ইহাতে পাখীদের শরীরের বদ্‌ রক্ত 
্রিক্ষার হয় এবং সঙ্গে সঙ শরীরু হাক্ষ! হয় া গ্যাসে-ভর! 
তোমাদের খেলার  বেলুনগুলি € কেমন হান্কা, তোমরা তাহা 
মিশ্চয়ই“দেখিয়াছ ছাড়িয়া, দিলেই সেগুলি আপনিই 
আকাশের উপরে উঠিতে থাকে | পাখীদের 'শরীঠ ততটা 
'হাক্কা না. হইলেও," ভিতরে গরম বাতাস পোরা থাকে. 
বলিয়াহ্তাঁহা অন্য জন্তর শরীর অপেক্ষা অনেক হাল্কা । 


এর 


পাখীদের গায়ের তাপ 


তোমরা পাখীর পালকের ভিতরকার চামড়ায় হাত 
দিয়া দৈখিয়াছ কি? খুব ভর হইলে আমাদের গ! যেমন 
গরম "হয়, পাখীদের গা সর্বদাই তাহার চেয়েও, অনেক 
বেশি গরম থাকে। ভ্বুর হইলে তৌমাদের গা. ৯৯ ডিশ্রি 
হইতে আনত করিয়া কখনো কখনো! ১০৫ ডিশ পর্যন্ত 
গরম হয়। ডাক্তার মহাশন খার্দোফিটার বগলে লাগাইয়া 
কি-রকষে,এই তাপ পরীক্ষা করেন, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ| কিন্তু পাখীদের শরীরে. থার্্োমিটার 
নাইনে তাপ প্রায় .১১২ ভিত পর্য্যন্ত হইয়া দঁড়ায়। 
ইহাদের শরীরে এত তাপ এবং সর্বদা উডরিয়া বেড়াইবার 
শক্তি কোথা হইতে আসে, তোমাদিগকে তাহা বলিব 

বৈল-গাড়ি, হাওয়া- -গাড়ি, উড়ো/জাহাঁজ কিসের জোরে 
এত তাড়াতাড়ি চলে তোমরা তাহা ভাবিয়া দেখিয়া 
কি এগুলির মধ্যে যে কল আছে, তাহাতে কয়লা. ৃ 
তেল পু ষেশক্তি জমে তাহাই উহাদের চালায়।' 
। কয়লা. না পোড়াইলে রেলগাড়ি ও. সীমার চলে না), 








৬৪ পাখী 
পেট্রোল না পোড়াইলে হাওয়া-গাড়িকে নড়ানো 
যাঁয় না। হাওয়া: -্লীড়ির কলে যে পেট্রোল' থাকে, তাহা 
কলের ভিতরকার বিছ্যুতে বলিয়া উঠে এবং তার পরে 
বাতাসের অক্সিজেনে তাহা কলের . ভিতরে গুড়িতে আরম্ভ 
'করে। এই বুকমে পেটোল হইতে যে শ্ভি জন্মে, 
তাহাঁতেই হাওয়া-গাঁড়ি চলে। পাখী ও জন্ত-জীনৌয়ারের, 
শরীরের মধ্যেও ঠিক এই রকম জ্বলা ও পোঁড়ার ব্যাপার 
'আছে। প্রীণীরা! যে-সব জিনিস খাঁয়, তাহাতে অনেক 
শক্তি লুকানো থাকে । তার পরে: তাহা এর্নশ্বীসের 
খবাতাসের সঙ্গে মিশিয়] শরীরে তাপ. ও শক্তির স্থষ্টি 
করে। পাখীদের, *শরীরে ত্বীমরা যে তাঁপ ও শক্তি 
“দেখিতে পাঁও, তাহ খাবার জিনিসের, সঙ্গে বাতাসের 
অক্সিজেন মিশিয়াই উৎপন্ন হয়া, পাখীদেরুু্রীরে 
ভিতরে বাতাসের অভাব লাই; , ফুস্ফুস, গার 
এমন কি হাড়ের ডি বা ভরা থাকে। ভাই এই" 
“বাতাসের অক্িষ্টেন খাবারের সঙ্গে মিশিয়। এন বেশি 
তাপের থষ্ি করে। 
+. তোমরা খৌঁধ হয়, ভাবিতৈছ, পাখীদের গায়ে এত 
ৃ তাঁপের দরকার কি? দরকার অবশ্যই: আছে। দারুজিলিং 
পাহাড়ে শীন্ত বেশি. বলিয়৷ "আমরা কলিকাতা হইতে 
এসেখানে যাইতে হইলে কর্জীগরম জামা, কতঞ্চারম ব্যাপার 











পাখী ৬৫ 
সঙ্গে লই। শীতের দেশে গরম কাপড় গায়ে না দিলে 
শরীরের তাপ. রক্ষা কর! যায় না,__ভানক শ্লীত ল'গে। 
পাখীরা কত উঁচুতে উড়িয়া! বেন্ডায় তাহ! তোমরা সকলেই 
দেখিয়াছ। নীচের বাতাসের চেয়ে আকাশের উপরকার 
বাতাস খুব ঠাণ্ডা। পাখীদের গা গরম জামার মতো 
পালকে ঢাঁক। থাকে বলিয়াই তাহার! 'উপরকার আকাশে 
এত ঠান্ডায় অনায়ানে উড়িয়া বেড়াইতে পারে । শকুনরা 
ছয় মাইল পর্যন্ত উপরে উঠিতে পারে । হিমালয় 
পাঁহাঁড়ের খুব উঁচু শেখর ধবলাগিরি পাঁচ মাইলের 
একটু বেশি উচু। তাহা হইলে দেখ, শকুনর! ধবলা-' 
গিবির উচ্চতাকেও ছাঁড়াইয়া উপরে, উঠিতে পারে। 
গায়ে বেশি তাপ না থাকিলে, তাহারা! অত উষ্নৃতে 
লীতেই মাধী যাইত । তোমরা গের-বাজ পায়রা দেখিয়াছ 
কি? ইহারাও অনেক উচুতে উড়িতে পারে । আমাদের 
এক জোড়া গের-বাজ ছিল, গ্তাহার! উড়িতে উড়িতে এত 
উপরে উঠিত যে, তাহাদিগকে চোখে দেখাই যাইত.না। 


পাখীদের নাড়ীর্ভুড়ি 


কেরোঁসিন তেল বা পেটোলে যে শক্তি জড় করা 
থাকে, তাহা দিয়া মোটর ও উড়ো জাহাজ চলে, এবং 
প্রাণীদের খাবারের ভিতরে যে শক্তি লুকানে! থাকে, 
তাহাতে উহাদের গায়ে তাপ হয়। এই কথা তেমাদিগকে 
আগে বলিয়াছি। কেরোসিন ও পেট্রোল কোথা 
হইতে পাওয়া যায়, তাহা বোঁধ করি তোমরা সকলে 
জানো না। এগুলি মাটির তলার জিনিস। অনেক 
কষ্টে সেখান হইতে উঠাইয়া নানা রকমে * পরিষ্কার 
করিলে তাহা জলের মতো৷ কেরোসিন ও পেট্রোল হইয়া 
ীড়ায়। মাটির তলায় যে অপরিষ্কার কেরোসিন পাওয়া 
যায় তাহাকে কেরোসিন বলিয়াই চেনা যায় না এবং তাহা 
দিয়া! কল চালানোর কাজও ভালো করিয়া হয় না। আমরা 
ভাত ডাঁল তরকারি প্রভৃতি যে-সব খাবার খাই এবং 
পাখীর! পোকামাকড় ধান গম প্রভৃতি যে-সব জিনিস থায়,. 
তাহাদের সঙ্গের বাতাসের অক্সিজেন মিশিয়া তীপ বা 
শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। কেরোসিন যেমন 


পাখী ৬৭ 


পরিক্ষার না হইলে ভালো জ্বলে ন!, আমাদের খাঁবার- 
গুলিও পেটের ভিতর হজম হইয়! বেশ খাঁটি না হইলে 
অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়! তাপ ও শক্তি জন্মাইতে পারে 
না। প্রাণীদের হাব্জা-গোব্জা খাবার শরীরের ভিতরে 
গিয়া যে যন্ত্রের দ্বারা কাজের উপযুক্ত হয়, তাহাই 
নাড়ীভুড়ি। | 

এখানে পাখীদের নাড়ীভূ'ড়ির একট ছবি দিলাম । 
ছবির উপরের দিকে যে নলটি দেখিতেছ তাহা কনালী । 
খাবারের জিনিস এই পথ দিয়াই 
মুখ হইতে শরীরের ভিতরে যায়। 
এই নলের একটু নীচে যে একটা! 
থলি দেখিতেছ, ইহা পাখীদের 
প্রথম পাঁকাশয়। আমরা যেমন 
খাবারের জিনিস ভাঁগারে জম 
রাখি, পাখীর *খাবার গিলিয়াই 
কিছুক্ষণের জন্য তাহ! এ থলিতে 
জমা রাখে । তোমাদের যদি 
পোষ! পায়রা থাঁকে, তবে তাহার 
গলার নীচেটা একটু টিপিলেই 
তোমরা এই থলিটার সন্ধান পাঁইবে। 
খলিতে যে ধাঁন চাল প্রভৃতি খাবার বোঝাই. থাঁকে 
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টিপিলেই তাহু। বুঝা! যাঁয়। এই পাঁকাশয়ে কিন্তু খাবারের 
জিনিস বিশেষ রকমে হজম হয় নাঁ_মুখের লালায়, 
মিশিয়া সেগুলি একটু নরম হয় মাত্র। 
যাহা হউক, গলার থলি অর্থ প্রথম পাঁকাশয় হইতে 

খাবারের জিনিস ধীরে ধীরে নামিয়া ছবিতে নলের মতে! 

যে মোটা অংশ দেখিতেছ সেখানে উপস্থিত হয় । ইহাই 
পাঁখীদের দ্বিতীয় পাঁকাঁশয়। এখান হইতে খাবারের 
জিনিস নামিয়া আরো নীচেতে যে বড় থলিটি রহিয়াছে." 
সেখানে হাজির হয়। ইহা পাখীদের তৃতীয় পাঁকাশয় গ. 
এই পাকাঁশয়টি বড় মজার জিনিস। ইহার ভিতরটা, 
প্রায় হাড়ের মতো এক রকম শক্ত জিনিসে মোড়া থাকে । 
আমর! মটর যব গম ইত্যাদি যে ধাতায় ফেলিয়া গু ড়া 

করি, ইহা যেন সেই রকমের একটা যাঁতা। পাত্বীরা' 

ছোলা মটর যব গম প্রভৃতি যে-সব খাবার খায় এই তা 

কলে পড়িলে গুন্ডা হইয়া ষায়। ফ্তোমর1 বোধ হয় 

জানে না, পায়র! প্রভৃতি যে-সব পাখী শম্ত খায় তাহারা 

খাবার খু'ঁটিবার সময়ে ছোটে পাথরের টুক্রা বা কাকর 
ঠোঁটে লইয়। গিলিয়া ফেলে । এই সব কাকর তৃতীয় 

পাঁকাশয়ে জম! হয়। তাঁর পরে সেখানে ধান চাঁল 

ছোলার 'মতো৷ শক্ত খাবার আসিয়া পৌছিলেই সেই 

সুরুল পাঁথরের টুকরা বা! কাকর খাবারের উপর এমনি 
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'জোরে চাঁপ দেয় ঘে, সেগুলি গু'ড়া হইয়া যাঁয়। কাজেই, 
পাখীদের তৃতীয় পাকাশয়টিকে ধীতা-কলই বলিতে হয় । 
যে-সব পাখী শস্ত খায়, তাহাদের তৃতীয় পাঁকাশয়গুলিকে 
বেশ বড় দেখা যায়। উট পাখীর তৃতীয় পাঁকাশয়ের 
ষাতা কল এমনি জোরালো! যে, লোহা বাঁ ক্লাচ প্রসৃতির 
মতো শক্ত জিনিস সেখানে পড়িলে গুড়া হইয়া যায়। . 
চিল শকুন প্রভৃতি মাংসাহারী পাখী্দের দ্বিতীয় পাকাশয়টিই 
বড় থাকে । ইহাঁতে যে হজমি রস জম! হয়, তাহাতে 
মাছ মাঁংস প্রভৃতি অল্পক্ষণের মধ্যে হজম হইয়া যাঁয়। 
তৃতীয় পাঁকাশয়ের গা হইতে যে সরু*নল ছবিতে 
আঁকা আছে, তাহাই পাখীদের অন্ত্র। হজম-করা খাগ্ভ 
তৃতীয় পাকাশয় হইতে এখানে আসিয়! জম] হয়.। ছবির 
বাঁ ধারে যে ডিমের মতো গোল জিনিষটা দেখিতেছ, 
উহা পাখীদের ফ্রুৎ। পাখীর দেহের তুলনায় যকৎ খুব 
“বড় । যকৃতের গায়ে পিত্ব-কোষ আছে, তাহ! হইতে অস্ত্রে 
পিতরস আসিয়া খাবারকে হজম করে। ইহা ছাড় 
হজমের জন্য আরো ছুই একটি রূস অস্ত্রে আসিয়া! জমে । 
খাঁবার অস্ত্রে আসিয়া সম্পূর্ণ হজম হইলে তাহার সাঁর 
জিনিসটা শরীরে চুষিয়া লয় এবং অনাবশ্যরু. অসার 
জিনিসটা অন্ত্রের শেষ প্রান্ত দিয়া শরীরের বাহিরে 
আদে। ছবির সকলের নীচে অন্জ্রের আবর্জনা বাহির 
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হইবার পথটি দেখিতে পাঁইবে। ইহাই মল-ত্যাগ ও 
ডিম-প্রসবের গথ। মলমুত্র ত্যাগ ও ডিম প্রসবের জন্য 
পাখীদের দেহে পৃথক্‌ পথ নাই। ঝিষ্ার সঙ্গেই ইহারা 
ত্র ত্যাগ করে। ইউরিক এসিড নাঁমে এক রকম অল্প 
জিনিস পাখীদের মৃত্রে অনেক পরিমাণে থাকে। 
শুকাইয়া গেলে. ইহার রঙ সাদা-সাদা হু। পাখীদের 
বিষ্ঠায় সে সাদ! অংশটা পৃথক দেখা যায়, তাহাই 
উহাদের জমাট মূত্র । 


, পাখীদের ডিম, 


ছাগল গরু ভেড়া যেমন ছোটো বাচ্চা প্রসব 
করে, পাখীর তাহা করে না। ইহারা ডিম প্রসব করে 
এবং সেই ডিম হইতে যে বাচ্চ। বাহির হয়, তাহা পালন 
করে। ইহা তোমরা সকলেই জানো। সাপ কচ্ছপ 
মাছ ও ব্যাঁডের! ডিম প্রসব করিয়! সেগুলির ঘত্ব করে ন! 
এবং ডিম হইতে ঘে-সব বাচ্চা বাহির হয়, তাহাদের 
খোঁজও লয় না। পাখীর! কিন্তু সেরকম নয়। ডিম 
প্রসব করিবার. আগে তাহার! অনেক কষ্ট করিয়৷ বাঁসা 
তৈয়ারি করে এবং সেই-সব বাসায় ডিম প্রসব করে। 
তাঁর পরে কেহু এক মাঁস, কেহ কুড়ি দিন, কেহ বা বারে! 
দিন দিবারাত্রি ভিমের উপর বসিয়া সেগুলিকে গরমে 
রাখে। এত যত্ব এবং এত চেষ্টাতেই পাখীদের ডিম 
হইতে বাঁচ্চ! বাহির হয়। কিন্তু বাচ্চা হইলেই পাখীর। 
নিশ্চিন্ত. হয় না। বাচ্চারা যত দিন ভালো! করিয়া উড়িতে 
না পারে এবং খাবার খুঁটিয়া খাইতে না. শিখে পাখীর 
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তত দিন সেগুলিকে খুব সাবধানে কাছে পিঠে রাখে এবং 
নিজেরা না! খাইয়া তাহাদের খাওয়ায় । 

তোমরা! কত রকম পাখীর ডিম দেখিয়াছ জানি না। 
হয় ত হাঁস বা পায়রার ডিম ছাড়! অন্য পাখীর ডিম 
দেখ নাই। তোমরা যদি নান! পাখীর ডিম পরীক্ষার, 
স্যোগ পাও, তবে দেখিবে প্রতেক রকম পাখীর ডিমের 
চেহারা ও বউ. পুথক্‌। তাই ধাহারা পাখী লইয়া পরীক্ষা 
করেন, তীহাদের কাছে কোনো একটা ডিম লইয়া গেলে» 
তাহা কোন্‌ পাখীর.ডিম তীহাঁর1 বলিয়! দিতে প্রন বি 

অধিকংশ পাখীর ডিমই গোলাকার । কিস্তু. ঠিক্‌ 
মার্বেল বা বলের মতো! গোলাকার নয়,__তাহাঁর ছুই দিক্‌ 
ছুঁচলো। এই ছুই দিকের মধ্যে আবার একট! দিকৃকে 
বেশি ছু'চেলে। হইতে দেখা যাঁয়। তোমরা একট! হাসের 
ভিম লইয়া! দেখিয়ো, তাহা হইলে পাঁখীদের ডিমের 
সাধারণ আকুতি বেশ বুঝিতে পারিবে । করমচা ফল 
তোমর] হয় ত দেখিয়াছ 1! ডিমের আকৃতি কতকট' 
করমচার মতে। নয় কি? 

যাঁহা হউক, ন্ডিমের আকৃতি ঠিক গোলাকার না হুইয়! 
এমন অদ্ভুত রকমের হয় কেন, তাঁহা। বৌধ হয় 'তোমর। 
জানে! না! এক-একট) ছোটে বাঁপায় পাখীর! অনেক- 
গুলি করিয়। ডিম প্রসব করে। যাহাতে অল্প জায়গাপপ 
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অনেক ভিম আঁটানে! যাঁয়, তাহারি জন্য ডিমের আকৃতি 
ভাটার মতো গোল না হইয়া! করমচাঁর মতো লম্বাটে হয় । 
ঠিক গোলাকার ডিম যে-রকমই সাজানে! হউক না কেন, . 
ডিমগুলির মাঝে অনেকটা জাঁয়গা ফীকা থাকিয়া যায় | : 
কিন্তু লম্বাটে ডিমে তাহা হয় না। কিন্তু তাঁই বলিয়া 
সকল পাখীরুই ডিম যে লম্বা একথ] বল! যাঁয় না। 
€তোঁমরা পেঁচা ও মাছরাউ পাখীর ডিম বোধ করি 
“দেখ নাই । ইহাদের ডিম প্রায় গোলকার । 


ডিমের রঙ্‌ 


পাখীদের ডিমের রঙ যে কত রকম হয়, তাহ 
তোমাদিগকে বলিয়াই শেষ করিতে পারিব না। সাঁত- 
ভাঁই অর্থাৎ ছাতারে পাখী তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ ।* 
কি বিশ্রী পাখী! গায়ের রঙ মাটির মতো ; চোখ পা. 
ঠোট সবই সাঁদা,_দেখিলেই বোধ হয় পাখীগুলো 
বহুকাল অস্থখে ভুগিয়াছে, তাই বুঝি গায়ে রক্ত নাই। 
কিন্তু চোখের চাহনি দেখিলেই মনে হয়, যেন পাঁখীগুলা 
ভয়ানক ছুষ্ট। যাহা! হউক, এমন বিশ্রী। পাখীর ডিমগুলি 
হয় কিন্তু স্রন্দর । ইহাদের ডিমের নীল রঙ দেখিলেই 
যেন ছুই চোখ জুড়াঁইয় যাঁয়। 

লম্বা লেজওয়াল। হাড়িচাচ। পাখী তোমরা হয় ত. 
দেখিয়াছ। ইহারা গাছের খুব উচু ডাঁল ভিন্ন বাঁসাঁ 
করে না । 'বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের বাঁগানে খোঁজ 
করিলে হয় ত হীড়িচাচার বাঁসা দেখিতে পাইবে । 
ইহাদের ডিমগুলিতে সবুজ বা গোলাপী ছিটা-ফৌঁটিছ 
দেখা যায়। | ! 


পাখী ৭৫ 


শালিকের ডিম হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। ইহারা: 
অযত্ত্ে বাস! তৈয়ারি করে বলিয়া প্রায়ই বাসার নীচে. 
ডিম পড়িয়! ভাঙিয়। যায়। তোমরা শাঁলিকের বাঁসাঁর নীচে. 
ডিমের ভাঙা! খোলা দেখ নাই কি £ শালিকের ডিমগুলি 
হয় হাল্কা নীল রঙের | গায়ে ছিটা-ফৌটা থাকে না| । 

এই রকম এক-রঙা ডিম আরো! অনেক পাখীর দেখা. 
যাঁয়। কুকো টিয়া বাজ বাবুই -পেঁচা কাঁঠুঠোক্রা ও. 
ঘুঘুদের ডিম একেবারে সাদা হয়। তোমরা বোধ হয় 
মনে কর, হাসদের ডিমও সাঁদা। কিন্তু তাহা নয়,. 
ইহাদের অনেক ডিমের মধ্যে ছুই-চারিটার রঙ্‌ প্রায়ই 
ফিকে নীল হইতে দেখ! যায়। ফটিক-জল পাখী তোমরা 
হয়ত দেখ নাই। ইহার! চড়াই পাখীর চেয়ে বড়: 
হয় না। গরমের দিনে ছুপুর বেলায় পাতার আড়ালে, 
বসিয়া ইহারা ডাকে; খোঁজ করিয়া দেখা কঠিন । 
ইহাদের ডিমের রঙ্‌ কতকটা ধূসর রঙের । 
আমরা সর্বদা যে-সব পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের 
মধ্যে বুল্ধুল্ই প্রধান। একবার বাগানে খোঁজ করিলে 
ছু*-একটা! বুল্বুল্‌ প্রায়ই দ্রেখা যাঁয় | ইহাদের ডিমের রঙ্‌. 
কিন্তু বড় সুন্দর । ইহাতে গোলাগী রঙের উপরে লালের 
ছিটা-ফৌটা থাকে। থখঞ্জন পাখী হয় ত তোমরা 
দেখিয়াছ। ইহার! বড়ই চঞ্চল,__ ক্রমাগত লেজ নাড়িয়া 


শি পাখী 


মাটির উপর পোকামাকড়ের সন্ধান করে। উহাদের 
ডিমের উপরে খয়েরি রঙের ছিটাঁফৌট! থাকে । মধু- 
চোয়। পাখীদেরও এঁ-রকম ডিম দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি 
আকারে অনেক ছোট হয়। 

ফিঙেদের ডিম বড় মজার। উহার! কখনে। সাদা, 
আবার কখনো খয়েরি রঙের ছিটা-ফৌটা দেওয়া ডিম 
প্রসব করে। চড়াই .পাখীদেরও ডিমের রঙের স্থিরতা 
দেখা যায় না। ইহাদের ডিমগুলি কখনো সাদা এবং 
কখনো নীল হয়, আবার তাহার উপরে খয়েরি ছিটা- 
'ফৌটাও থাকে। শিকরার ডিমের রঙূ নীল, কতকটা 
“যেন ছাতারেরই ডিমের "মতো । কিন্তু আকারে বড়।:: 
কাক ও কোকিলের ডিমও নীল। কিন্তু এক রকমের 
নীল নয়। কাকের ডিমে যেন একটু সবুজের আমেজ 
'আছে। 

তোমরা বোধ হয়ত ভাবে! ডিমের.মধ্যে হীসের ডিমই 
বুঝি সব চেয়ে বড়.। কিন্তু তাহা নয়, অহ্িচ্‌ অর্থাৎ উঠ- 
পাখীর ভিম সকলের চেয়ে বড়। ছুই হাজার বৎসর আগে 
মাঁদাগাক্কার দ্বীপে এক রকম প্রকাণ্ড পাখী দেখা যাঁইত। 
শিকারীদেব্লউৎপাঁতে সে পাখী এখন আর একটিও দেখা 
যায় না। ইহার নাম ছিল “হাতী পাখথী”। আমর! 
এয্মন কলসীতে জল ব্বাখি, মাঁদাগাক্কারের লোকের ছাতী 


পাখী ৭৭, 


পাখীর ডিমের খোঁলায় জল রাখিত। ভাবিয়া দেখ 
সেগুলি কত বড় ছিল। আজও সে দেশের লোকের: 
বাড়ীতে হাতী পাখীর ডিমের খোলা ছুই চারিটা দেখা 
ঘায়। এক-একটা খোলায় প্রায় দশ সের করিয়া জল 
আঁটে। | 

অধিকাংশ পাখীই বৎসরে একবার ডিম পাড়ে । কিন্তু 
যাহারা বসরে দুইবার ডিম প্রসব করে, এ-রকম পাখীও 
আছে। 'বক, দোয়েল ও আবাবিল পাখীদের বহুসরে 
ছুইবার ডিম পাঁড়িতে দেখ! যায়। পায়রা, হাঁস, মুরগী 
এবং ঘুঘুদের ডিম-পাড়ার সুময় ঠিক নাই। বৎসরের 
সকল সময়েই ইছাদের বাসায় ডিম দেখা যায়। 


ডিমের সংখ্যা 

এক-একবারে পাখীরা যে ডিম পাড়ে, তাহার 
খ্যাও নানারকম দেখা যায় । মাছরাঁউ| চারিটা হইতে 
সাতটা পর্য্যন্ত ডিম পাঁড়ে। হল্দে পাখীর বাসীয় ছুইটা 
হইতে চারিটাঁর বেশি ডিম দেখ যায় না। উহাদের 
ডিমের উপরে যে লালের ছিটা থাঁকে, জল লাখিলেই 
তাহা ধুইয়া যায়। শালিক ও কুক! চারিটা এবং 
কাকের! কখনে। কখনে! ছয়ট। পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে । কিন্তু 
ঘুঘু ও পায়রার প্রায়ই দুইটার বেশি ডিম দেখা যায় নী 
বৎসরের মধ্যে অনেক বাঁর ডিম পাঁড়ে বলিয়া বোঁধ হয় 
ইহাদের ভিমের সংখ্যা এত অল্প। পেঁচাদেরও ছুইটা 
করিয়া ডিম হয়। অন্য পাখীরা ভয়ে ইহাদের কাছে 
ঘেঁসিতে পারে না বলিয়া! ইহারা যে ছুইটি করিয়া ডিম 
পাড়ে প্রায়ই তাহা নষ্ট হয় না। শকুনদের বাসায় 
প্রায়ই একটার বেশি ডিম দেখা যায় না। বুল্বুলেরা 
কখনো! 'ছুইটা কখনো-বা নি ডিম পাঁড়ে। 





বাচ্চার জন্ম 


ইসের ডিম তোমর! হয় ত দেখিয়াছ। ইহার 
খোলার ভিতরে সাদা ও হল্দে রঙের দুইটা জিনিস 
খাঁকে। সাদা জিনিসটাঁর নাম লালা, এবং »হল্দের নাম 
কুম্থম। ডিমের মোটা দিক্ষ্জ্রর খোলা যদি সাবধানে ঘা 
দিয়! তোমরা উঠাইতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, 
খোলার নীচেতে একটা খুব পাতল! চাম্ড়া আছে । এই 
চীমড়াটাকে উঠাইলেই ডিমের ভিতরে বাতাসে-ভরা 
একটু খালি জায়গা দেখা যাঁয়। ইহারি পরে থাকে 
ডিমের লালা ও কুস্থম। ডিমের মোটা দ্রিক্টাতেই এই- 
রকম বাতীসে-ভরা! ফীকা জায়গ! থাকে । ডিমের ভিতরে 
বাচ্চা জন্মিলে তাহারা এ বাতাস টাঁনিয়! লয়। 

ডিমের খোলা সাবধানে ফাটা ইয়৷ ভিতরকার লালা ও 
ও কুস্থম কোনো পাত্রে ঢালিলে, এই দুইটা জিনিস যে 
কি প্রকার তাহা বুঝ! যাঁয়। . লালা ও কুস্থম কখনই 
ডিমের মধ্যে একত্র মিশীনো থাকে না। লাল! থাকে 


৬৩ পাখী 


প্রথমে এবং কুসুম থাকে তাহারি মধ্যে ঠিক যেন একট! 
বলের আকারে । সাবধানে ডিম ভাঙিয় যদি তোমর 
ভিতরের জিনিসটাঁকে পরিক্ষার পেয়াঁলায় ঢালিতে পার». 
তবে হল্দে কুস্থমের আকৃতিট। দেখিতে পাইবে । 
এখানে ডিমের লাল। ও কুস্ত্রমের একট] ছবি দিলাম | 
ছবির সাদা অংশটা লালা ও. 
কালো অংশটা কুস্থম। দেখ,, 
ভাঁটার আকারের কুজ্বুমের ছুই: 
দিক হইতে দুইটা দড়ার 
জ্জকীরের অংশ জোড় আছে । 
ঝাঁকানি পাইলে যাহাতে কুস্থম, 
এদিকে ওদিকে সরিয়! না যাঁয়, 
তাহার জন্য উহ ডিমের ভিতরে 
থাকে। ডিমের মোটা দিক্টায় যে বাতাসে-ভরা ফীকা. 
জায়গ! থাকে, তাহাও ছবিতে আঁকা আছে। . 
তার পরে ছবিতে কুম্ুমের উপরে ঘে গোলাকার 
ংশট। আকা দ্রেখিতেছ, ডিম ভাঙিলে, তোমরা উহাও 
দেখিতে পাইবে । এই অংশটাই ডিমের আসল জিনিস। 
বীজের মধ্যে "গাছের যে অস্কুর লুকানে! থাঁকে, ইহ 
ঘেন তাহারি মতে! পাখীর অঙ্কুর | ইহার.নাষ ভ্রণ। এই, 
জিনিসই ক্রমে বড় হইয়া পাখীর বাচ্চার আকার পাঁয় ॥ 





ডিমের লাল! ও কুহম 


পাখী ৮১ 


পাখীদের গা কত গরম তাহা তোমাদিগকে আগেই 
বলিয়াছি । . এই তাপ ডিমের গাঁয়ে না লাগিলে ডিমে 
বাচ্চ। জন্মায় না। তাই পাঁখীরা ডিমের উপর দিবারাত্রি 
বসিয় সেগুলিকে ১১০ ডিশ্রি তাপে রাখে । 

ছুই তিন দ্বিন ডিমে তা” দেওয়ার পরে তাহার 
ভিতরকার অবস্থা কি-রকম হয়, 
এখানে আর একখান! ছবিতে 
তাহা আকিয়া দিলাম । দেখ, 
কুস্থমের উপরকার ভ্রেণ কত 
বড় হ্্য়াছে । আবার শিকড়ের 
মতো! কতকগুলি রক্তের শিরাও 
'জন্মিয়াছে। তোমরা এখন 
তিন দিনের পরে ডিমের গাছের অস্কুরের মতো যেন 

১. শিরিন পাখীর একট অস্কুর দেখিতে 
পাইবে । ছবিতেও ইহা আঁকিয়া দিয়াছি। এই? অস্কুরে 
পাখীর চোখ কান ও হৃদ্‌্পিণ্ডেরও একটু আভামন দেখা! 
যাইবে । হৃদপিণ্ড এই সময় হইতেই টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া 
তালে তালে শিকড়ের মতো শিরায় রক্তের আ্রোত 
চালাইতে আরম্ভ করে । পাখীদের শরীর ডিমের লাল! 
দিয়াই তৈয়ারি হয়। তাই এসময়ে ডিমের ভিতরে 
লালার পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করে । 

৬ 





২ পাখী 


চতুর্থ ব পঞ্চম দিনে পাঁখীর মাথা ও গলা হ্থস্পঞ্ট 

বুঝা যায়। তখন কুম্থমের গা হইতে ছোটো বাচ্চাটিরে 
পথক্‌ দেখা যায়,_-কেবল একটা নলের মতো! অংশ দিয়া 

তাহা কুসুমের সঙ্গে জোড় থাকে । 
সাত বা আট দিন পরে ডিমের ভিতরে পাখীর পা৷ 
ডান! ও মাথা বেশ ভালে৷ করিয়াই বুঝা যাঁয়। তোমরা যদি 
এই সময়ের চেহারাটা দেখ, তবে তাহাঁকে পাঁখী বলিয়াই 
চিনিতে পারিবে । কিন্তু মাথাটা থাকে তখন প্রকাণ্ড । 
এইঞ্জ সময়ে বাচ্চার শরীরের নীচে হইতে একটা বড় 
'খলির মতো৷ অংশ বাহির ইয়। ইহাই ডিমের, ভিতরকাক্ধ 
বাচ্চার নিশ্বাসের যন্ত্র। ডিমের প্রখালাটা ্ নিরেট 
নয়,--খোলার গায়ে খুব ছোঞ্ট। ছোটো ছিদ্র থাকে। 
সেই সকল ছিদ্রে দরিয়া ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে 
থাকে এবং থলির গায়ের শিরার রক্ত সেই বাতাস হইতে 
অক্সিজেন চুষিতে আরম্ভ করে। 

_. বারো-তেরে। দিন তা? দেওয়ার পরে, ডিমের ভিতর- 
কার সব লালাই পাখীর শরীর তৈয়ারি করিতে খরচ 
হইয়া যায়। তাই তখন আর ডিমে লাঁল। দেখ যায় না, 
কিন্তু কুন্থমষ্তী থাকে । নিশ্বাস টানিবার যে থলিটাঁর কথা 
আগে বলিয়াছি, তাহা ৬-সময়ে খুব বড় হুইয়। ডিমের 
প্রীয় আধখান। জুড়িয়া ফেলে । ডিমের ভিতরকার বাচ্চা 





পান্ধী ৮৩ 
যেমন বড় হইতে আরম্ভ করে, তেমনি বেশি নিশ্বাসের 
দরকাঁর হয় বলিয়াই থলিট। বড় হয়। 

কুড়ি-বাইশ দিনের পর ডিমের ভিত্তরকার বাচ্চাঁর 
সকল অঙ্গই পুষ্ট হয়। তখন ঠ্ঠোটও দেখা দেয়। এই 
সময়ে ডিমের ভিতরে লালা ও কুস্থমের একটুও চিহ্ন 
খাকে না। যে একটু কুম্থম পুর্বেবে বাকি ছিল, তাহা 
বাচ্চারা শরীরের ভিতরে টানিয়! লয়। 

ইহার পরেই ডিম-ফোঁটার সময় 'আসে। তখন 
বাচ্চারা ডিমের ভিতরে ছটুফট্‌ আরম্ভ করে 'এবং 
ঞ্টীজ। বাতাসে নিশ্বাস লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া 
পড়ে। তাই ঠোট, দিয়া ডিমের সেই মোটা দিক্টার 
চাম্ড়া ছিড়িয়া সেখানে যে বাতাস আবদ্ধ থাকে, 
তাহা. দিয়া নিশ্বাসের কাজ চালাইতে থাকে । এই 
সময়ে হীস ও মুরগীর বাচ্চারা ডিমের মধ্যে থাঁকিয় 
কখনো কখনো! চিকচিক শব্দও করে। পাখীর বাচ্চারা 
কিচির-মিচির করিয়া ডাকে, ধাঁড়ী পাঁখীরা, খুব চীৎকার 
করে, কিন্তু পাখীদের ডিমের ভিতরকার বাচ্চার! ডাকে 
ইহা অদ্ভুত কথা,__কিন্তু অদ্ভুত হইলেও ইহ সত্য | যাহা 
হউক, ভালো! বাতাঁসে নিশ্বাস লইয়া! ডিমের ভিতরকার 
"বাচ্চাদের গায়ে যখন বেশ জোর হয়, তখন. তাহার! 
সার খোলার ভিতর থাকিতে চায় না,_-ঠোটি দিয় 


৮৪ পাথী 
খোল ভাঙিয়া বাহিরে আসে । তার পরে হীস ও মুরগীর 
বাচ্চার কি করে, তীহা! তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। 
জন্মের পরে হই'সের' মায়ের সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া সীতার 
কাটিতে আরম্ভ করে এবং মুরগীর বাচ্চারা চিক-চিকৃ শব্দ 
করিতে করিতে খাবারের সন্ধানে মায়ের পিছু পিছু বাহির 
হইয়। পড়ে । 

ডিম প্রসবের পরে কত দ্রিন তা” দিলে পাখীদের 
বাচ্চা বাহির হয়, তাহা! তোঁমাদ্িগকে ঠিকৃ বলিতে পারিব 
না। প্রত্যেক জাতের পাখীর তায়ে বসিয়া থাকার এক- 
একটা নিদ্দিষ্ট সময় আছে । মুরগীদের একুশ দিনে জি 
ফুটিয়া যায়। পায়রার! চৌদ্দ পনেরো দিন ক্রমাগত 
ডিমে তা” দেয়; ইহার পরে ভ্ডিম হইতে বাচ্চ1 বাহির 
হয় । ভিন্ন ভিন্ন পাখীর ডিমে তা” দিবার সময়ও ভিন্ন |. 

তোমরা যোঁধ হয় মনে কর, কেবল ক্দ্রী-পাখীরাঁই 
ডিমে তা” দ্েয়। কিন্তু তাহা নয়। অনেক পাখীরই স্ত্রী 
ও পুরুষ পালা করিয়া ডিমে তা” দেধী। এবারে খন 
তোমাদের বাগানের গাছে ব! বাড়ীর বারান্দার কড়িকাঁঠে 
শালিকেরা বাস! করিয়া ডিম পাঁড়িবে তখন লক্ষ্য করিয়ো 
দেখিবে, স্ত্রী ও পুরুষ ছুই পাখীই বাঁসায় আনাগোনা 
করিতেছে । স্ত্রীশালিক চরিবার জন্য বাহির হুইয়া 
_ পড়িলেই পুরুষ-শালিক ডিমে তা” দিতে বসিয়! যায় । 


পাখী ৮৫ 


উঠ-পাখীর কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। 
আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা এই পাখী দেখিতে 
পাইবে । ইহাদের পুরুষেরাই ডিমে তা” দেয়, স্ত্রী-পাখী 
ডিম প্রসব করিয়া ডিমের আর খোঁজ লয় না। দয়েল 
পাখীর স্ত্রী ও পুরুষ দুইয়ে মিলিয়াই তা” দেয়। কিন্তু 
ইসদের মধ্যে ইহা! একবারেই দেখ! যাঁয় না, স্ত্রী-ইাসই 
ডিমে তা? দেয় । 


বাচ্চা পাখী 


ছাঁগল গরু ভেড়া প্রভৃতির বাচ্চা! হইলে কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই বাচ্চার পায়ে ভর দিয়! দীড়ায় "এবং 
মায়ের ছুধ খাইয়া ছুই-এক ঘণ্টার মধ্যে লাফাইয়া 
বেড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু বিড়াল বা কুকুরের, 
ছানাঁরা তাহা পারে না। জন্মের পরে ইহাদের চোখ 
খুলিয়া তাঁকাইবার শক্তি থাকে না এবং হইাঁটিতেও পারে 
না। কয়েক দিন মায়ের দুধ খাঁইয়! যখন গায়ে বেশ বল 
হয়, তখন ইহারা চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে এবং 
চোখ খুলিয়া! তাকাইতে পাঁরে । পাঁখীদের মধ্যে সক্ষম 
ও অক্ষম ছুই রকমেরই বাচ্চা হয়। হাঁস ডাহুক ও' 
মুরগীর বাচ্চারা ডিম হইতে বাহির হইয়া কি-রকমে 
ছাঁগল-ছানাদের মতো চলাফের। করে, তাহা! তোমাদিগকে 
আগেই বলিয়াছি। কিস্ত এমন অনেক পাখী আছে, 
যাহাদের বাচ্চা বিড়াল-ছাঁনার মতো কানা ও অক্ষম হইয়া 
জন্মে । শালিক, চড়াই, পাঁয়রা, কাঠঠোকরা, ' কোকিল, 


পাখী | ৮৭ 


প্যাচা, মাছরাতী প্রভৃতি অনেক পাখীর বাচ্চাতেই 
তোমরা ইহা! দেখিতে পাঁইবে । যখন ডিম হইতে 
বাহির হয়, তখন ইহাদের চোখ বৌজা থাকে, গায়ে 





ক 


চড়াইয়ের বাচ্চা ও 


বেশি পালকও থাকে না । বাচ্চাদের বাঁপ-ম| বহু ননী 
পোকা-মীকড় সংগ্রহ করিয়! তাহাদিগকে খাওয়ায় এবং 
উড়িতে শিখায় । এই-রকম যত্ব না পাইলে এই-সব 
পাখী ছোটো বেলাতেই মারা যায়। 

তাহা হইলে দেখ, সন্তানের উপর পাখীদের মায়া- 
মমতা বড় অল্প নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শালিকদের বাচ্চা হয় । 
এই সময়ে তাহারা ছানাগুলিকে লইয়া! যে-রকম ব্যস্ত 
থাকে, তাহা! তোমরা একবার দেখিয়ে! । তখন সমস্ত 
দিন তাহারা একটুও বিশ্রাম করিবার সময় পায় না॥ 
বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া তাহারা কখনো ফড়িং, কখনো-বা৷ কিল্‌- 


৮৮ পাখী 


বিলে সবুজ পৌকা ঠোঁটে লইয়! বাচ্চাদের খাওয়ায় । 
বাচ্চারাও তেমনি,-এত পোকা খাইয়া তাহাদের' ক্ষুধা 
ভাঙে না। মাকে দেখিয়াই তাহারা খাবারের জন্য 
প্রকাণ্ড হই করিয়া চি-চি শব্দ করিতে থাকে । ছোটো 
ছানাগুল! যেন এক-একটা. রাক্ষস ! কিছুতেই . ক্ষুধা 
ভাঁডিতে চায় না। কোকিল ও কাঁকের বাচ্চার! 
খাবারের জন্য তাহাদের মাকে কিরকম জ্বালাতন 
করে তোমরা দেখ নাই কি? খাবারের জন্য তাহার! 
সমস্ত দিন আকাশ পাতাল হা করিয়] ভয়ানক 
ভীৎকীর করে; ইহাদের পেটের জ্বাল! যেন কিছুতেই 
খামিতে চায় না। «* 

পায়রা! ও ঘুঘুরা কি-রকমে ছোঁটে। বাচ্চাদের খাওয়ায় 
তাহা বোধ করি তোমর! দেখ নাই। ইহারী৷ গলার 
নীচেকার থলি হইতে ছুধের মতো! এক-রকম জিনিস 
উগ্রাইয়! ছানাদের খাওয়ায় । এই ছুধ খাইয়াই 
তাহার! বড় হয়। বক ও পাঁনকৌড়িদের মাছই প্রধান 
আহার । উহাদের ছাঁনারাও ছোটো-বেল! হইতেই 
মাছ খাইতে চায়.। * তাই ধাড়ী পাখীর ছোটো মাছ 
ধরিয় ছানাঁদের জন্য গলার থলিতে রাখিয়া দেয় । তার 
পরে বাসায় আসিয়! সে-গুলি ১৪ বাচ্চাদের পেট 
ভরায় । 


পাখী ৮৯ 


. যাহা হউক, পাখীদের ছানারা কিন্তু ভয়ানক পেটুক। 
তোমাদের খোঁকী-খুকীকে ছুধ খাওয়াইতে কত হাঙ্গামা 
করিতে হয়, তোমরা তাহা সকলেই দেখিয়াছ। 
কিন্তু ছানাদের খাঁওয়াইতে পাখীর মা-দিগকে একটুও 
কষ্ট পাইতে হয় না; মুখের কাছে খাবার ধরিলেই : 
তাহারা কপ্‌ করিয়া সব খাইয়া ফেলে এবং আরে! 
খাঁইবার জন্য চীৎকাঁর আরম্ভ করে । 


পাখীদের বাসা 


তৌমরা৷ বোধ হয় ভাবো, আমরা যেমন বারো মাসই' 
ঘরের ভিতরে বাঁস করি, পাখীরাও বুঝি বাপা তৈয়ারি 
করিয়। তাহাতে বারে! মাস থাকে । কিন্তু তাহ! নয় 
কেবলি ডিম পাঁড়িবার জন্য এবং বাচ্চাঁদের পালন ক্লরিবার,. 
জন্যই তাহার! বাসা তৈয়ারি করে। আমাদের দেশের 
অনেক পাঁখীই চৈত্র* হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ডিম 
পাঁড়ে। তাই এঁ-সময়ে বাসা কীধিবার জন্য উহাদের 
ধুম পড়িয়া যায়। তোমরা যদি এ-সময়ে বাড়ীর কাছের! 
বাগানে বেড়াইতে যাঁও, তবে দেখিবে, শালিক, চড়াই, 
কাক ও ফিঙেদের মধ্যে ভয়ানক সোরগোল লাগিয়া! 
গিয়াছে । কেহ খড়ের কুটো, কেহ ন্যাকৃড়ার ফালি, 
কেহ গুকৃনাঁ সরু ডাল ঠোঁটে লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে । 
“ককের! আবার লম্ব! লম্বা কঞ্চি মুখে করিয়া গাছের 
উপরে বাসা বানাইতে যাঁয়। কত বার ঠোট হইতে 
কঞ্চি খমিয়া মাটিতে পড়ে, কিন্তু তাহাতে উহ্ারা একটুও 
“বিরক্ত হয় না; বার-বার সে-গুলিকে খুঁটিয়া লইয়া; 
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গাছের মাথায় গিয় হাজির হয়। বৈশাখ মাসের বিকালে 
এক-একদিন যে কি-রকম ঝড় হয় তাহা তোমরা 
দেখিয়াছ। এই ঝড়ে অনেক পাঁখীরই বাঁসা ভাঙিয়া 
ও উড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাতে তাহারা একটুও বিরক্ত 
হয় না। ভোঁর হইলেই নূতন করিয়া! বাসা বাঁধিতে 
লাগিয়! যাঁয়। 

কিন্ত বাঁসাতৈধারির এত যত্ব সারা বগুসর ধরিয়া 
চুল না। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলে এবং 
ছানাগুলি বড়.হইলে পাখীর! আর বাসার খবর লয় না। 
তখন তাহারা দিনের বেলায় মাঠে-ঘাটে চরিয়া বেড়ায় 
এবং সন্ধ্যা হইলে কেহ গাছের ডালে কেহ-বা ঝোপে- 
জঙ্গলে থাঁকিয়! রাত কাটায় । আমাদের বাগানে একটা 
বকুল গাঁছে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে যে কত কাক, 
, কোকিল, শালিক আশ্রয় লয়, তাহা গুণিয়াই শেষ করা৷ 
যায় না। তখন শালিকেরা কি ভয়ানকই চীৎকার করে ! 
বোঁধ করি, কে আগার ভালে এবং কে নীচের ডালে 
বসিবে, তাহ। লইয়া উহাদের মধ্যে ঘোর তর্ক বাধে এবং 
শেষে এক দল আর এক দলকে গালাগাল দেয়। কিন্ত 
' কাকের! বেশি চেঁচামেচি করে না।. আমাদের দেশের 
প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এই-রকম এক-একটা গাছ রাত্তি 
কাটাইবার জন্য পাখীর! ঠিক রাখে । তোমাদের গ্রামে 


এরকম গাছ নাই কি? খোঁজ করিয়ো॥ দেখিবে। গ্রামের 
বাহিরে পুকুরের ধারে কোনো তেতুল গাছে হয় ত 
গ্রামের পাখীরা আঁডঢা করে। 

তাহা হইলে দেখ, শীত ও বর্ষাকালে আরামে 
থাকিবার জন্য আমরা যেমন ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করি, পাখীরা 
সেজন্য বাস! তৈয়ারি করে না। রৃষ্টিতে ভিজিলে বা 
রোদে পুড়িলে ইহাদের অন্তখ করে না। ডিম পাড়িবার, 
এবং বাচ্চাদের পালন করিবার জন্যই পাঁখীরা | কয়েক 
মাসের জন্য বাসা বাধে | 


কাক বক ও শালিক 


কাকের বাসা তোমরা দেখিয়াছ কি? ঢুষ্টামিতে, 
কাঁকই সব পাখীর সেরা । কিন্তু উহার! যে বাঁসা তৈয়ারি . 
করে, তাহা! দেখিলে কাকের মাথায় যে একটুও বুদ্ধি 
আছে, তাহ! মনে হয় না। শুকৃন! সরু" ডাল, খড়, 
“কাগজের টুকরো, কত-কি ছাঁইভনম্ম যে তাহার! বাসার 
জন্য গাঁছের মাথায় জড় করে, তার ঠিকৃই হয় না। 
কখনে। কখনো টিনের টুকরো, লোহার তারও কাকদের 
বাসায় পাওয়া যায়। একখানা বইতে পড়িয়াছিলাম,, 
একটা দুষ্ট .কীক এক চশমা-ওয়ালার দোকান হইতে 
চশমার সোনার ফ্রেম চুরি করিয়া নিজের বাস! সাজাইয়া- 
ছিল। চশমা-ওয়াল! রোজই দেখে দুই-চারিখানী করিয়! 
ফ্রেম হারাইয়া যাইতেছে । সে পুলিশে খবর দিল, 
চাকর ও দাঁরোয়ানদের ধমক দিতে লাগিল, কিন্তু কে 
ফ্রেম চুরি করিতেছে ধরা গেল না| শেষে" একদিন 
কাঁকের মুখে চশমার ফ্রেম দেখিয়া চোর ধর! পড়িয় 
গেল। একট! ঝাউ গাছের মাথায় কাকটা। যে বাস 
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করিয়াছিল, তাহাতে সব চশমার ফ্রেমই পাওয়। গিয়াছিল। 
দেখ, কাঁকের! কি ভয়ানক দুষ্ট । যাহা হউক যে-সব 
ছাই-ভন্ম বাঁসা বাধিবাঁর জন্য কাকের! জড় করে, সেগুলিকে 
যদি তাহারা পরিপাঁটি করিয়! বাসায় সাজায় তবে বাসাটা 
দেখিবার মতো হয়। কিস্তু কাঁকেরা তাহ করিতে জানে 
না। এলোমেলো-ভাবে এ-সুব কুটাকাট। গাছের ডালে 
আট্কাইয়া তাহারা কোনোগতিকে মাথা গু'জিবার 
জায়গা করিয়া! লয় । 
অনেক' পাখীরই স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে মিলিয়া: 

বাসা তৈয়ারি করে । কিন্তু কাকদের মধ্যে তাহা; দেখা» 
যায় না। ইহাদের স্ত্রী খাটিয়া মে, আর পুরুষটা বাসার 
কাছে রসিয়া ঘাড় বাকাইয়! ঠোট্‌ ঘুরা ইয়া স্ত্রীর কাঁরিগুরির 
তারিফ করিতে থাকে । কিন্তু বাসায় ডিম পাঁড়৷ হইলে 
পুরুষ কাঁকেরা আর ফাঁকি দিয়! বসিয়! থাঁকিতে পারে ন1। 
তখন তাহাদিগকে বাসার কাছে থাকিয়া ডিমের পাঁহার! 
দিতে হয়। কাকদের মতে! চোর ও গুপ্ত পাঁখী বোধ 
করি আর নাই। স্থবিধা পাইলেই ইহারা অন্য পাখীর 
বাসায় গিয়া সেখানকার ডিম ও বাচ্চা চুরি করিয়! খাইয়া 
(ফেলে ।' তাই শালিক, ফিঙে, পা্যাঁচা, চিল, চড়াই, পায়রণ, 
ঘুঘু, সব পাখীই কাকদের উপরে হাড়ে চটা। যাঁর শক্রু 
আনেক তাহাকে সর্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়।: এই 
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জন্যই বাসায় ডিম পাঁড়িয়া কাঁকেরা এক দণ্ড নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারে না। 

তোমাঁদের বাড়ীর আঙিনায় ভোর হইলেই যে-সব 
শালিক চরিতে আসে, তাহাদের বাস! হয় ত তোমরা 
€দেখিয়াছ । বৈশাখ মাস হইতে ইহারা বাস বাঁধিবার, 
জোগাড় করে। চেষ্টা, করিলে তোমাদের বাড়ীর 
বারান্দায় কড়িকাঠের ফীঁকেই হয় ত ছুই-একটা শালিকের : 
বাসা দেখিতে পাইবে । গাছের ফোকরেও ইহার। বাসা 
করে। কিন্তু বাসাগুলিতে একটুও কারিগুরি দেখা যাঁয় 
না। খড়কুটা, সাপের খোলস, ময়লা নেক্ড়া-কানি 
, যাহা সম্মুখে পায় সবই কুড়াইয়৷ আনিয়া ইহারা সেগুলির 
.ইউপরে একটু বসিবার মতো জায়গা করিয়া লয় ।* ইহাই 
শালিকের বাসা । এই বাসাতেই শাঁলিকেরা তিন-চারিটি 
করিয়া! নীল রঙের ডিম পাঁড়ে। 

তোমরা গাং-শালিকের বাসা দেখিয়াছ কি? ইহারা 
গৃহস্থের বাড়ীতে বা গ্রামের মধ্যে চরিতে আসে না) 
নদীর ধার ও খোলা মাঠ ইহারা বেশি পছন্দ করে।' 
আর্মরা ছেলেবেলায় যখন নৌকা করিয়া গঙ্গাক্ানে 
স্বাইতাম, তখন নদীর উচু পাঁড়ের গায়ে গাংশালিকের 
বাসা দেখিতে পাইতাম । ইহাদের বাঁসা লতা-পাতা৷ বা 
শখড়কুটা দিয়! তৈয়ারি নয় ;--নদীর ভাঙনের গায়ে 
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যে-সব গর্ভ থাকে তাহাই উহাঁদের বাস । অনেকে 
বলে গাংশালিকের ইছুরের গর্ভে বাসা করে। কিন্ত 
তাহা নয়। ঠোট ও নখ দিয়া মাটি; সরাঁইয়া ইহার! গর্ত 
করে এবং তাহারি ভিতরে ছুই চারিটি খড় বা কাটাকুটা 
'বিছাইয়। ডিম পাড়ে । এইবারে তোমরা যখন নৌকা 
করিয়া বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নদীতে বেড়াইতে যাঁইবে তখন 
নদীর পাড়ের গায়ে গাং-শালিকের বাস দেখিয়ো। এক 
এক জায়গায় ইহার্দের বাসার অনেক গর্ত দেখা যায়। 

গো-শালিক্কে়াও জ্যৈ্টমাসে বাসা বাধে । কিন্ত 
ইহাদের বাসা তোমরা কখনই বাড়ীর বারান্দায় বা 
দেওয়ালের গর্তে দেখিতে পাইবে না। ছেটো-বড় যে 
কোনে গাছে খড়, নেক্ড়া-কানি এবং টিটি ম 
ইহারা ভারি বিশ্রী। বাসা বানায়। জার ন আঁ 
বাঁধিয়া গ্রামের বাহিরে চরিয়া বেড়ায়, নি বাসা 
বাঁধিবার সময়ে দু, বাঁধিয়া বাঁসা বাধে । তাই একই 
ছোটো গাছে, গো-শাঁলিকদের ছুই তিনট! বাসা! দেখা 
যায়। বাঁপাগুলি এমন বিশ্রী যে, দূর হইতে সে-গুলিকে 
দেখিলে মনে হয় যেন, একরাশ খড় ঝড়ে উড়িয়। গাছের 
উপরে আট্কাইয়া আছে। যাহা হউক, ইহারি মতের 
| গো -শালিকেরা ডিম পাড়ে এবং তাহাদের বাচ্চাদের 
কিছুদিনের জন্য পালন করে । 
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বকেরা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের কাহিরে তেতুল বাঁ 
অশথ গাছে আসিয়া সেখানেই রাত্রি কাটাইয় দেয় 
সমস্ত বসরই তাহাদের এইরকমে কাটে । কিন্তু বর্ষাকাল 
আসিলে তাহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁবে নী, তখন 
বাঁসা ঝাঁধিবার? জন্মা আয়োজন করিতে হয়। কৌচ্‌ 
বকেরা কখনই দল বাঁধিয়! চরিতে বাহির হয় না। ইহারা 
একা-একাই পুকুরের ধারে বেড়ায় মাছ ও পোঁকা- 
মাকড় খাঁয়। কিন্তু বাস! বাধিবার সময়ে তাহারা এক 
গাছে একা বাসা বাধে না। তোমরা গ্রামের বাহিরে 
খোঁজ করিলে একই গাছে চাঁরি-পাঁটটা, বকের বাসা 
দেখিতে পাইবে । ডিম ও বাচ্চা হইলে বকেরা বাঁসায় 
বসিয়া কৌক্‌কৌরু শব্দ করে। ইহা শুনিয়া খোঁজ 
করিলে বকেদের বাসা বাহির করা যাঁয়। বকেরা 
কাকেদের, মতোই কাটাকুটা দিয়া বাস তৈয়ারি করে। 
বাসায় একটুও রা দেখা যায় না। 


ফিঙে ও হুল্দে পাখী 


চা পাখী তোমরা সকলেই দেখিয়াছ ইহারা 

গাছের আগ্ডালে চুপ করিয়া বসিয়! থাকে। রেলে 
করিয়। যাইবার সময়ে টেলিগ্রাফের তারের উপরে 
অনেক ফিউাঁকে বসিয়া থাকিতে দেখা যাঁয়। কিন্ত 
ইহার! মোটেই ভালোমানুষ নয়। ছুষ্টামিতে কখনো! 
কখনো! ইহারা কাঁকদেরও হারাইয়! দেয়। ফিঙের 
বাসা তোমরা হয়ত দেখ নাই। গাছের শুকনা, 
শিকড়ের মতো! নানারকম জিনিস দিয়া ইহারা শপয়ালীর" 
মতো! এক-একটা৷ বাস! তৈয়ারি করে। পাষ্টে বাসার, 
ঘাসগুলি এলোমেলে! হইয়া ছড়াইয়া৷ পড়ে, ৬ 
ইহারা মাকড়সার জাল ঠোটে করিয়া আনিয়া, 
চারিদিকে জড়াইয়া রাখে।, ফিঙেদের লেজ কত. জা 
তাহা তে তোমরা দেখিয়াছ | যখন তাহার! ডিমে তা! দিতে 
বসে, তখন সেই লম্বা লেজ বারার বাহিরে থাকিয়া যায় ! 
বত বড় লম্বা লেজের. জায়গা” বাসায় হয় না।: ফিঙের। 





শপাখী ও রর ৯৪১ 


বড়ই ঝগড়াটে পাখী । চিল, শিকরণ ও কাঁকদের ইহারা 
 ছুইচোখে দেখিতে পারে না। বাছুর হইলে ছুই-একট! 
গরু কি-রকম দুষ্ট হয়, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। 
তখন সে মানুষ দেখিলেই ফোঁস ফৌস্‌ করিয়! মারিতে 
যাঁয়। বোধ" হয় ভাবে, পরথিবীর সব লোঁকেই 
তাহার বাছুরটিকে কাড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । 
ডিম পাঁড়িলে ফিঙেদের মেজাজ ঠিক এঁ-রকমই হয়। 
তখন তাহার অন্য পাখীকে বাঁসার কাছে ঘেসিতে দেয় 
না। যদি কোনো পাখী ভুল করিয়! বাসার কাছে ডালে 
আসিয়া বসে, তবে ফিঙেরা বাসা হইতে বাহির হইয়। 
তাহাকে ঠোক্রা ইয়া! দূরে তাঁড়াইয়। দেয় । 
তাই বলিয়া]. ফিডেদের যে অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব 
একেবারেই নাই ইহা! বলা যায় না। হল্দে পাখীদের 
সঙ্গে ফিেদের বড়ই ভাঁব। তাই যে-গাছে ফিডের 
বাসা ক্্টীধে সে-গাছে হল্দে পাখীর বাস দেখা যায় ৷ 
ফিন্ট্রের। হল্দে পাখীদের উপর কৌনো অত্যাচার করে না। 
দারোগার বাড়ীর কাছে গৃহস্থের বাড়ী থাকিলে গৃহস্ছের 
আর চোর-ডাকাতের ভয় থাকে না । সত্যই (ফিডেরা- 
পুলিশ-দারোগার মতোই জবরদস্ত পাখী) ভাই; 'হুল্দে 
পাখীরা তাহাদের আশ্রয়ে বেশ নিশ্চিন্ত থাকে।. পশ্চিম 
অঞ্চলের লোকেরা ফিডেপাখীকে কি বলে তোমরা বোধ, 
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হয় তাহা জানে না। তাহারা ফিউেকে কোতওয়াল 
দারোগাপাখী বলে। বাস্তবিকই দারোগার কাছে চোর- 
ডাকাত যেমন জব্দ থাকে, ফিউেদের কাছে অন্য -পাখী 
দিগকে সেইরকম শিষ্টশান্ত থাকিতে দেখা যায়। 

_ হল্দে পাখীগুলিকে"দেখিতে যেমন সুন্দর তাহাদের 
বাসাগুলিও তেমনি হ্বন্দর। নেয়ারের খাট তোমর! 
হয় ত দেখিরাছ। চওড়া ফিতা দিয়া এই খাট ছাওয়া 
হর। তাই ইহাতে শুইতে বেশ আরাম লাগে ।' হল্দে 
পাঁখীরা গাছের চওড়া ছাল ছুই ভাঁলে আট্কাইয়া তাহার 
উপরে বাস! বানায় । বাঁসাগুলি যেন এক-একট) এ 


ডা, হি: 
94, রা 


বৌধ হয় এইরকম বাসায় থাকিয়া! তাহার! বেশ 






আমন্দ 
পায়। কাক-শালিকের বাসার মতো তাহাতে একটুও 
আবর্জনা থাকে না। শুক্না ঘাল ও সরু শিকড়: 
.ঘুরাইরা পেঁচাইয়া ইহারা বাপাগুলিকে এমন সন্দর 
রাখে যে, দেখিলেই যেন চোখ জুড়াইয়৷ বায়। ঞ্লঁহল্দে 
পাখীরা ফিউেদের মতোই পেয়ালার আকারের বাসা বাঁধে। 
স্ত্রীও পুরুষ য় পাখীই বাসা বাঁধিবার সুময়ে ভয়ানক 
,পিরিশ্রম করে, কিন্ত ডিমে তা” দেয় কেবল স্ত্রীরা ৷ তোমরা 
সুবিধা] পাইলে হ্ল্‌দে পাখীর বাসা খোঁজ করিয়া রী রি 
করিয়ো |. | 


কোকিলের দুষ্টামি 


কাক ও কোকিলের মধ্যে যে কেন এত শক্রুতা তা 
ভাবিয়াই পাওয়া! বার না। ইহাদের মধ্যে যেন দা- 
কুমড়ার সম্বন্ধ,__কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। কাক 
খুব ছুষ্ট, কিন্তু এক এক সময়ে ছুটাষি বুদ্ধিতে কোকিল 
করুদেরও হারাইয়া দেয়। 

; কোকিলের জন্মেও বাঁসা বাঁধে না বোঁধ করি বাঁস' 
বাধিতে জানেও না । চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে কত 
পাখী কত রকমের বাসা বাঁধে কিন্তু তোমরা কখনে! 
কোর্িষীকে খড়কুটো। .মুখে করিয়া বাসা বাঁধিবার জন্য 
উড়িতে দেখিয়াছ কি? আমর! কিন্তু কথনো দেখি 
নাই। তখন তাহার! দিবারাত্রিই গাছের ডালে বসিয়া 
কুউ-কুউ গান করিয়াই কাটাইয়া দেয়। ক্ষুধা লাখিলে 
ছুইচারিটা পোকামাকড় বা পাক৷ বটের ফল খাইয়া খুসী 


খাকে। তর, পরে ডিম পাড়িবার সময় য় হইলে স্ত্রী 
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কাকেরা নিজেদেরই ডিম মনে করিয়! সেগুলিকে খুব যত্বু 
করিয়া তা দেয় এবং বাচ্চা বাহির হইলে বাচ্চাদের যত্তব 
করিয়া খাওয়াইয়া বড় করে। তাহারা যে পরের বাচ্চা 
পাঁলন করিতেছে, তাহা একেবারেই বুঝিতে পারে না ॥ 
তার পরে একদিন যখন তাহারা সেগুলিকে কোকিল, 
বলিয়া চিনিতে পারে, তখন তাহাদিগকে দূর দুর করিয়া 
বাস হইতে তাড়াইয়া দেয় । কিন্তু ইহাতে কোকিলের 
বাচ্চাদের কৌনো ক্ষতিই হয় না । তখন তাহার! উড়িতে, 
শিখে, আপনাদের খাবার আপনার! জোগাড় করিতে 
পারে । বোধ করি, কৌকিলেরা কাকদের সঙ্গে 
এই রকম চালাকি করে বলিয়া কাকেরা কোকিলের 
উপরে চটা। 

কোঁকিলেরা যে-রকমে কাকের বাসায় ডঃ পাঁড়ে 
তাহা বড় মজার | তোমরা বোধ হয় জানো, আমরা 
যে-সব চকৃচকে কালো কোকিল দেখিতে পাই, 
তাহাঁদের সকলেই পুরুষ-কোকিল এবং যাঁহাদের আমরা 
তিলে কোকিল বলি, তাহারাই স্ত্রীকোঁকিল। স্ত্রী- 
কোকিলেরা বড় লাজুক । যখন কালো পুরুষ-কোৌকিলেরা 
কু-উ-_কু-উ শব্দে “গাঁন জুড়িয়! দেয় তখন তিলে স্ত্রী- 
কোকিলেরা পাতার আড়ালে লুকাইয়া। দিন কাঁটায় । 
ইহাদের গলার স্থর থাকে না, দেহে ,রূপও থাকে না. 


চর ৪ এ পাখী তত 
ভাঙাগলায় তাহারা একপ্রকার যে শব্দ করে তাহাতে 
যেন কান ঝালাপালা হয়।- যাহ! হউক ডিম পাড়িবার 
সময় হইলে স্ত্রীকোকিল পাতার আড়ালে লুকাইয়া৷ থাকে, 
পুরুষ-কোকিল তখন কাকের বাসার কাছে ভালে বসিয়! 
কু-উ, কু-উ করিয়া! গান জুড়িয়৷ দেয়।' কাকের! কি- 
রকম অদ্ভুত পাখী তাহা তোমরা জানো | পৃথিবীর 
কোনে! জিনিসকেই তাহারা ভালে মনে করে না | ধপাষ্‌ 
করিয়া একট। শব্দ হইলে বা ছু'জন লোঁক দৌড়াইয়! 
চলিলে বা উচুগলায় চীৎকার করিলে তাহাদের মনে 
সন্দেহ হয়; আর কা-কা করিয়া! আরো দশটা কাঁককে 
ডাক্কিয়৷ একট! গগুগোল বাঁধাইয়া দেয় |. 
তাই নিজের বাসার কাছেই কোকিলের গান শুনিয়া 
সেআর স্থির থাকিতে পারে না;.বাসাঁর বাহিরে আসিয়াই 
কাঁ-কা করিয়া কোকিলকে তাড়া করে। কিন্ত কোকিল 
চালাকষ্চ পাঁখী-_কাঁকের . তাড়াতে ভোলে না । কিকৃ- 
কিক্‌ কুক্‌-কুক্‌ শব্দ করিতে করিতে সে আগে আগে 
উড়িয়া! চলে, এবং কাক পিছনে পিছনে; ছটিতে থাকে। 
এইরকমে: কাক; ঘখন বাসা ছাড়িয়া দুরে খাকে, -ত 
পালাইয়া হায়।. কেবল, ইহাই: নয়, যদ্চি বাসায় ডিম 
*পাড়িবার জায়গা না থাকে, ' তবে, স্্রীকোক্িলেরা ছুই 
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চারিটা কাকের ডিম মাটিতে ফেলিয়! দিয় সেই খালি 
রর জায়গায় ডিম পাড়ে। দেখ, কৌকিলেরা |,কত দুষ্ট! 
কাকের! মনে মনে ভাঁবে তাহারাই পাখীদের মধ্যে 
. বুদ্ধিমান্। কিন্ত কোকিলদের কাছে সময়ে সময়ে 
| তাহাদের হার মানিতে হয । 


_ বুল্‌-বুল দোয়েল্‌ খঞ্জন দারা ও 
.. হাডিটাচা 
আমাদের দেশে অনেক জাতের বুল্‌- বুল্‌ (আছে কিন্তু 
তাহারা সকলে একই রকমে বাসা বাধে। বুল্-বুলের 
বাসা দন্ধান করিবার জন্য তোমাদের বেশি কষ্ট স্বীকার 
করিতে হইবে না; হয় ত বাগানের বেড়ার উপরে ইহা! 
“দেখিতে পাইবে । উঁচু গাছের উপরে বুল্‌-বুলেরা প্রায়ই 
বাসা করে না। ইহাদের বাসাগুলি খড়কুটা দিয়া তৈয়ারি 
একটিকটা পেয়ালার আকারের তাহাতেই ইহার 
গোলাপির উপরে লালের দাগ-দেওয়া কয়েকটা ডিম 
পার্ডে। কিন্তু এই সব ডিম হইতে বাচ্চা হয় বড়ই কম। 
নীটু ঝৌপে বাসা থাকে বলিয়া মাপ ও গিরগিটিরা প্রায়ই 
_ডিমগুলিকে নষ্ট করিয়ী ফেলে।, ৃহস্থের বাড়ীর কাছে ৃ 
ধয-সব বুল্‌বুলে বাসা করে, তাহাদের ডিম বিড়ালে চুরি 
টা খাইয়াছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি: এই-রকমে 
ডিম বারবার নট হইলে তানকারা কিন্তু এক ও হতাশ হয় 
হর না া তি বুৎদর একই, বুল্বুল্‌ নিন চারবার ভিম 
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পাড়িয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইহাদের পুরুষ-স্ত্রী- 
ছুইয়ে মিলিয়াই বাচ্চাদের ফত্ব করে। পুরুষ-বুল্-বুল্‌_ 
ঠোটে করিয়া ফড়িং ও পোকামাকড় ধরিয়া আনিয়া বাচ্চা- 
দের খাওয়াইতেছে, ইহা। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। 
দোয়েল পাখী বোধ করি তোমর! সকলেই দেখিয়াঁছ |: 
তাঁদের গলার স্বর অতি মিষ্ট । অন্ত পাখীর মানুষকে 
ভয় করে। কিন্তু ইহারা মানুষ দেখিলে ফস্‌ করিয়া 
পালায় না। বৈশাখ মাসে ঘরের জানালার ভিতত বাঁ. 
পাঁচিলের ফাটালে খড়কুটে। বিছা ইয়। ইহার! বাস বানায় » 
কখনো কখনে। গাছের (কোটরেও এঁরকমে দোয়েলকে 
বাস! বানাইতে দেখা যায় । | 
_খঙ্জনপার্খীদের আকৃতি-প্রকৃতি কতকট। দোয়েলেরই 
মতো। কিন্তু ইহারা ফোয়েলদের মতো ভালো গান কর্পিতে 
পাঁরে না। খঞ্জনের বাঁসা প্রায় পুকুরের ধাঁরে গাছের কোটরে 
দেখা যায়। বোধ করি ইহারা-স্যাত| জায়গার পোকা 
মাকড় পছন্দ করে বলিয়াই জলের ধার ছাড়িতে চায় না । 
 চক্‌-দোয়েলপাখী তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহারাঁও- 
সুন্দর গান করে। এই পাখীর ভুরু সাদা, রঙ্‌ ধোয়াটে 
রকমের | ফিডেদের মতো উড়ন্ত পৌঁকা ধরিতে ইহারা 
মজবুত , নাম চক্‌-দোষেল +হইলেওঃ ইহারা কিন্ত 
দোয়েল জাতীয় পাখী নয় গাছের নীচু ডালে ইহার 
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ছোটে! পেয়ালার আকারের বাসা করে এবং মাকড়সার 
জাল জড়াইয়! খড়-কুটাগুলিকে শক্ত করিয়া রাখে ।. এই 
পাখীগুলি নিতান্ত ছোটো নয়। তাই ছোটে রাসায় 
বসিয়! যখন ডিমে তা? দেয়, তখন বাসা দেখা যায় না 
মনে হয় যেন তাহারা ডালের উপরে পা! গুটাইয়.. 
বসিয়া আছে । প্রতি বৎসর ইহাদিগকে গরমির সময়ে 
ছু'বার তিনবার করিয়া ডিম পাঁড়িতে দেখ যাঁয়। 

“ফটিকজল” পাখীদের বাস! খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত 1" 
ঝন্দি কখনো খোজ পাও দেখিবে, এগুলি চক্‌দৌয়েলের 
প্র্মীর মতো সুন্দর ও সিম-সাম্‌।, গায়ে মাকড়সার জাল 
খ্লাগানো থাকে বলিয়া সেগুলিকে ঠিক € েন এক-একটি 
পেয়ালার মতো দেখায়। 

মাছরাডা পাখী তোমর! একটু খোঁজ উন পুকুর 
বা বিলের. ধারে দেখিতে পাইবে । আমাদের দেশে 
মোটামুটি তিন রকমের মাছরাঙা দেখা যায়। ইহাদের 
কথ! তৌমাঁদিগকে পরে বলিব । তোমরা! বোধ হয় ভাবো, 
মাছরাঙারা অন্য পাখীদের মতো গাছে বাস! করে__কিস্তু ৃ 
তাহা নয়। নদী বা পুকুরের ধারে লম্বা স্থরঙগ খুঁড়িয়া 
ইহারা তাহাতেই, ডিম পাড়ে। তোমবা হয় ত ভাবিতেছ, 
মাছরাডাদের সথরঙ্গ গাং-শীলিকের সুরঙ্গের মতো ছোটো । 
পরীক্ষা করিয়া দেখা খিয়াছে এগুলি “একএক-দময়ে 
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পঞ্চাশ-যাট-হাত পর্যন্ত মীটির তলায় যায়। কিন্তু সকল 
সময়ে অত বড় গর্ভ তাহার! নিজে বানাইতে পারে না। 
তাই কখনো-কখনো মেঠো ইছুরের গর্তে ইহাদিগকে 
ভিম. পাঁড়িতে দেখা যাঁয়। মাছরাঙার গর্ত খু'জিলে 
অনেক মাছের কীটা পাওয়া ষায়। যেমন নিজেরা মাছ 
খায়, তেমনি বাচ্চাদেরও মাছ খাওয়ায় । মাছের কাটা 
বড় শক্ত জিনিষ। পাখীরাও সেগুলিকে সহজে হজম 
করিতে পারে না। তাই মাছ খাইয়া মাছরাঙারা 
কীটাগুলিকে উগ্রাঁইয়া ফেলে । এই কাটাই ইহাছু 
বাঁসার চারিদিকে ছড়ানো দেখা যায়। রা 
লম্মা-লেজ হাড়িটাচাদের বাস! যদি তোমরা "দেখিতে 
চাঁও, তবে বাগানের গাঁছেরু খুব উচু ডালে খোঁজ করিয়ো । 
ইহারা প্রায়ই থাছের উচু ডালে বাসা বাধে এবং 
সেগুলিকে কাকদের যতোই হাব্জা-গোব্জা জিনিস, দিয়! 
তৈয়ারি করে। খুব উঁচুতে বাসা থাঁকে বলিয়া অন্য 
জন্ত-জানোয়ারের] ইহাদের ডিম নষ্ট করিতে পারে না। 
হাড়িটাচাদের ঠোট্গুলি কি-রকম তোমরা দেখ নাই কি?' 
_ঠিক্‌ যেন কাকের ঠোঁটের মতো জোরালো । তাই 
সব পাখীই হাড়িটাচাদের ভয় করিয়া চলে। এমন কি 
'কাকেরাও তাঁহাদের বাসার কাছেন্যায় না। . 






ঘুঘু ও কুকে! 

আমরা, আগে বলিয়াছি, ঘুঘুরা বারোমাসই ডিম, 
পাড়ে। এ-জন্য ইহাদের বারোমাসই বাসার দরকার হয়। 
যেসব প্রাণী বারোমাসই বাসায় থাকে তাহার! প্রায়ই 
সেগুলিকে পাকা করিয়া তৈয়ারি করে। কিন্তু ঘুঘুরা৷ বাস! 
ট্তয়ারির দিকে একেবারে মন দেয় না। কতকগুল! 
খড়কুটা.একত্র করিয়া! কোনোমতে ডিম পাড়িবার মতো 
জায়গা! করিতে পারিলেই তাহার! খুনী থাকে। ঘুঘুর 
বাপাতে একটুও শ্রী-ছাঁদ দেখা যায় না। ডিম পাড়িলে 
দুদের মেজাজ ভয়ানক কড়া হয় পাছে কেহ ডিম 
কাড়িয়া লয়,এই ভয় সর্বদাই তাহাদের মনে জাগে 
তাই বাদার কাছ দিয়া একটা কাকবা শালিক উড়িয়া গেলে 
কৌ-কৌ শব্দ করিয়া খামকা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়। 
পড়েএমন কি. চিল বা শিক্রাপাখীরাও বুঘুর, হাত 
হইতে রক্ষা পায়না। ঘুদুরা. কাকদের তাঁড়াইতে গিয়া 
তাহাদের লেজের পালক ছি'ড়িয়া দিয়াছে ইহা আমরা 
অনেকবার দেখিয়াছি । 
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কুকোপাখীদের বাসা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। 
নিরিবিলি ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যেই ইহাদের আড্ডা । .তাই 
,সেই-রকম, জায়গায় ঘন ঝৌঁপের মধ্যে ইহারা 'বাসা 
বাঁধে । কুকোঁর বাস! কাক-শালিকের বাসার মতো উপর- 
খোল! নয় ;১--বাঁসা ছাদ দিয় চাক। থাকে এবং ভিতরে 
, যাইবার জন্য তাহাতে একট! দরজাও থাকে । দূর হইতে 
দেখিলে বাসাগুলি এক-একটি লতাপাঁতার পিগড বলিয়াই 
মনে হয়। 
ছাতারেরা- যেমন লক্ষনীছাড়া বিশ্রী। পাঁখী, ইহাদের 
বাসাগুলিও সেই রকম বিশ্রী । ছাতীরের বাসাকে যদি 
খড়-কুটার টিপি বলা যায়, তাহ! হইলে অন্যায় .হয় না। 
নির্জন ঝোপের মধ্যে মাটি হইতে এক বা দেড় হাতি 


উঁচুতে ইহারা বাস! ত্য়ারি করে। খড়কুটাগুলি ইহার! 
শরুরকম এলোমেলো-ভাবে সাজায় যে, কখনো-কখনো! ্ঃ 


ছুই-একটা . ডিম বাসার ছিত্র দিয়া গলিয়া মাটিতে 
পড়িয়া যায়। . | 

কাকের বাঁসায় যেমন কোকিলেক্া লুকাইয়। ভিম 
পাঁড়ে তেমনি ছাতারের বাসায় পাপিয়া পাখীরা.ভিম 
পাড়ে--এই রকম কথা শুন! গিয়াছে ৭ কিন্ত ,আঁমবা 


ইহা স্বচক্ষে.দ্েখি নাই। পাপিয়ার ডিম ছাতারের ডিমের 
মতোই উজ্ছল নীল রঙের, কিন্ত একটু বড়। আবার 
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পাপিয়ার বাচ্চাগুলিকে হঠাৎ দেখিলে ছাতারের “বাচ্চা 
বলিয়া ভুল হয়। তাঁই মনে হয়, কথাটা ন্যয় ত মিথ্যা 
নয়। কিন্তু পাপিয়ার বাচ্চারা ভয়ানক রাক্ষুসে পাখী, 
ঠিক কোকিল ও কাকের বাচ্চাদের মতো তাহার! দিন- 
রাত্রি খাই-খাই করে। এই স্বভাব দেখিয়াও ছাতারেরা 
কেন যে পাপিয়ার বাচ্চার আপন ভাবিয়া পালন করে 
তাহা বুঝা যাঁয় না। 


চিল শকুন ও হাড়গিলা 


তোমরা কত রকম শকুন কেথিয়াছ জানি না । আমরা 
কিন্তু "বাং ংলাদেশে সচরাচবু, ছ্ই রকমই শকুন দেখিয়াছি ॥ 
আকাশের দিকে. তাকাইলেই খুব উঁচুতে যে-সব শকুনকে 
উড়িতে দেখা যায়, সেগুলির পিঠ সাদা, ইহারাই সাধারণ, 
শকুন। আর যে এক রকম শকুন আঠ্ছ . তাহাদের দূর 
হইতে কালে! দেখায় কিন্তু তাহাদের নেড়া মাথাগুলি, 
লাল। যখন গো-ভাগাড়ে বসিয়া থাকে তখন ইহাদের 
গায়ের দুর্গন্ধে ত্রিলীমান্তায় যাওয়া বায় না । এই সব, . 
শকুনের বাঁসা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। গাছের, 
খুব "উচু ডালে ইহারা ডালপাল৷ দিয়] প্রায়ই শীতকালে 
বাস]তয়ারি রর করে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, 'কাক-. 
শা? টি র. মতো ইহার গ্রাছের তলা হইতে শুকন! ভাল 
কুড়াইয়া আনে । কিম্তু ইহার! তাহ! করে না । সই 
বাকানো এবং চেপ্টা ঠোট "দিয়া ইহার! পাতানুদ্ধ গ্ৰছের 
কাচা 'ডাল ভািমী বাসা'তৈ তৈয়শীরি করে । যখন শকুমেরাঃ 
ভান্রা! মেলিয়া "গাছের ভাল ভাঙে, তখন তাহাদের চেহারা 


8... সিডি 





.পাখী ৯১৪ 
গল দোখলে হাঁস পারু। এই সময়*শকুরদের মের্জীজও 
তমাসক: চট]রুকমের, হয়। ইহার! *গ্রায়ই - পরস্প্ন 
“মারামারি. কামরাক্যমড়ি করে, রি * পিত্ত, টিমপাডার 
সময় হইলে প্রায়, বিশ্রী। স্বরে “টেচানডি ন্লরু করিয়! দেয়। 
তোম্মুদের বাড়ীর ক্লাছে তাগাঁছে দি শকুন আভ্ 
থকে, তাহা হইলে ডিমষ্চ়াঁর সময় ইহাদের চীইকার, 
শুনিতে "পাইরে |. শবুনের] ট্কটার বেশি শু ডিম পাড়ে 
নাঃ কিন্ত (সেই » একটাতেই, বাচ্চা হয়. * অন্ত পাখীরা 
ভয়ে শৃকুনের বাসা উৎপাত" করে না । * উহাদের, 
নো রামি ও,গায়ে ছুর্ন্ধের জন্য. মানুষও বাসার কাছে 
ঘেঁসে না। , তাঁই *শকুনদের, ভিম ঞ্রা্ঘই 'নষট হয়, না। 
তোমরা যুদি একটু ভাবিয়া দেখ, আহা হইলে বুঝিবে, 
ফে-সব -প্রাখীর ভিম .বেশি 'নষ্টু হয়, তাহারাই কেবল 
নি ভিম় পাড় ঠা 

"চিল ও শকুন হু মরা জভ্দের মাংস ছলে ও; উহাঁরা 
একজাতির' পাখী ্লয়ঙ। চিলরা শকুনেরল য়ে শঅনেক 
ভন্দর। মর! গ্রকু বা চি িডের মধেখ মাথা শুকাইুয়া 
ইহারা কথন পুচা, মাংস'খারী! ।' চিলের। বসবে, দুই 
বা কুরিয়& ডি পাড়ে । হু, বর্ষার শেষ হইতে 
আরষ্ত করিয়া পি মাসকপর্য্য্ত অহীদিগকে বাঁদার 
তদ্ির করিতে হয়: বাসাগুলিতে গাছের গুকৃনে! ছোট 









৯১৪ পু পাখী, 

ঠাল এবং খড়. ড়া অন্য কিছুই দৈখা যায় না কিন্তু 
সোগুলি চিলেরা বেশ ভালোরকম করিয়া বাসুয় সাজাতে 
'গারে না; একটু ব়ুহইলেই রাসাঞুলি' ভাঙ্গিয়া যায়। 
তাই প্রায়ই ঝড়ে, পু,দিনে চিলেরা: গাছতলা হইতে 
শুক "ডাল কুড়াইয়া নাসা, মেতে লগিরঠ আয় । 
চিলের ডিমগুলি। ধ্ড় দির |? | ১ঁহাদের টি ডিয়ে ফিকে সাঁদার 
উপরে খক্সেৰি রঙের ঢোশ গাঠে . 


চড়াইয়ে য়েরবাসা 


চড়াই ছেটে পাখী হলেও, ইহারা বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ 
মাসে রাস নীধিবার সময বড়্বালাতুন কঁরে। ইহারা 
গাছের ডালে বাসা করে নী । দেশৈর খড়-কুটা ঠোটে লইয়া 
ঘরের *কড়ি- কাঠের .ফীকে বা কার্ণিসে জমা করে॥ কিন্ত 
যাহা কষ্ট করিয়। বাহছিয়া আনে তাহারঃপ্রায় সবই মেক্জগর 
উপরে পড়িয়] যায়|, তাই দিনে তিনবার “করিয়া বাট 
না দলে ঘর পরিষ্কার রাখ! যায় নান  তাড়া* দিলেও 
চ্ডাইদের দূর ঝরা যায় না'। ' ঘদি ইপপ্রীপ করিয়া এক- 
মনে বাসা ঝধে তবে কৌনে! হাঞ্গামা থাকে না। কিন্তু 
চড়াই, কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পার্কে নি. একগাঁছি 
খ্. মুখ করিয়া ফ্জানিয়াই স্ত্রী-পুরুষে ভয়ানক 
'চর্-চর্চর্‌ চীৎকার কাঁরতে কুরিতে বাষার চারিদিকে 
লাফাইতে আরন্ত ককে।* এঞ্জলাফার্ি এত আনন্দ যে 
কেনঞ্তাহা  বুবিন্ত-পর্ঠুর না। “তার পরে এটি ঘরে দি 
খই ঞজাড়া চড়াই, “ুইটা ঝ্মসা করিতে লাগে তাহা 
হইলে সর্বনাশ ! দিনের মধ্যে দশবার ছুই দল্ঞেবগড়।! 


১১৬ পাখী 


বাধাইয়া য়! কোনো দলই গ্ঠার. মানতে চায় ন-_ 
শেখে ঝগড়ার সময় ছুইট1 চড়াই পায়ে পা] বাধাইযু! 
ম্লাটিতে গুড়াগড়ি ডু দিতেঞ্ারভঠকুরে ৷ তোমরা চড়াইদের 
এই কা দেখ শকিকে? ? টুঁড়াইরা | হিংসটেও কম নয়ণ 
যে-ঘরে একজৌড়ু! চড়টুই বাসা করিয়াছে, সেখানে পায়রা, 
শালিক ঝ“তন্য কোনো পাখী বাসা করিতে পারে না। 
খরে অন্য পাখী উদ্ধি মারিলেই চড়াইরা চড়ুচড়ু কড়কড়্‌ 
শব্দে লীফাইতে লাফাইতে এমন গালাগালি-্জুড়িঘ্বা দেয়' 
যে, সেঁধানে আর কেহই আসে'না।' 


বাবুই টুনটুনি ধনেশ কাঠঠোকরা 
ও প্যাচা 


একে*একে অনেক পাখীর বাসার কথ! তোর্ীদিগকে 
বলিলাম। . এখন যে-সব পা [খু বাসা তৈয়ারিতে খুব 
কারিকুরি দেখায় তাহাদের কথা বলিব। ৪ 

বাবুয়ের. বাস! তৌমরা দেখ নি রি ? আমাদের 
দেশের তাল, খেজুর এবং কখনো ব্ধনো বাক্লা্গীছে 
ইহা বেখিতে ,পাইট্বে। ঘাসের তৈয়ারি *ছোটে 
ছোটো কুঁজোর মতো "8 বাসা এক-$কটা গাছে 
অনেকগুলি করিয়া ঝুলিুত দেখা | যায়! আমরা শকটা 
তীল গ্লাছে একবার পঁচিশটা মা * দেখিয়াছিলাম। 
খাবুইরা : স্ত্রী পুরু 'ছুইয়ে মিলিয়! বাসা . তৈয়াকি, 
নুরে 
রর ৪ বেদে বাবুইরা বাসা .তৈয়ারি করে '.তাহার "কথা 
রি তোমরা আরাক্‌। হইবে “যে-সব খড়কুটা' পথে- 
ঘাটে পড়ি থাকে তাহা দিয়া 'টুহারা*বাসা তৈয়ারি 





পাখী 


করে না ৷ বাসার জন্য শাহ্াদের তার মতো ঘাঁস বা 
খড়ের ফালির দরকীর, হুয় 1৬ 'তাই বন্ে-স্বঙ্গ*ুল গিয়ী 
'টন্বা-খড়* ঠোট* দিম সরু “কক্ষিয়া -চিরিয়া আনে এক্ডু 
তাহার পীরে স্লে- -গুলিকে গাছের ডালে শক্ত করিয়। বাধে 


সো 





ইহাই হয়, গাহাঞ্জের বাসা ঝুলাইর্বার দড়ি। যাহাতে 
বাসা ছি ডিঁয়' ধপাস্‌ করিয়া মাটিতে পড়িয়া রা ফায়ু,প্তা"র 
জন্য ভারি খেই খড় দিম তাহারা। এই দড়ি তৈয়ারি 
কুরে. 1৬ তার পরে স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া সেই-রকম খদ্ 
দিয্বা ধীরে ধীরে বাসী বানায় ।, প্রথমে এই বাসর 
আকৃতি হয় শুকট! .ঘণ্টা বা* ছাতার মতো । বর্ষার 
'অঞুগে বাবুয়েরা বাসা ,তৈয়ারি স্বর করে? তোমধ। 
খোজ, করিলে দ্রভিতে ঝু্লীনো, ঘণ্টার আকারের বাসা 
কুয়ত “অনেক দেখিতে পাস্ট্রবে। ষ্টার নীচে একুটা 
দড়ি পাখীর. দাতের মতো এধার হুইতে ওধার পর্যন্ত 
লাণামো থাকে বাবুইরা* কাজ করিতে কশ্িতে স্নেই 
ছাতীর' তলায় রী" ছড়ির উপরে বঙ্গিয়! শবীম কং করে 
এবং গাঁন * গাইক্কা, আনন্দ করে। লোঁকে ঘলে, ইহা 
বটুইদের* . বৈঠকখানা+ ্ত্ী-বাবুই যখন-* খুব, রি 
দিয়া নকাসা বোনে, ভুখন "পুরুষটি, এ ছাতার, তলা 
উড়ে বসিয়] . তাহাকে - -গান* শুনাইয়া .. খুসি | 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা, নয় । বাবুর, বাঁসার ীচেকান্ 





পাখী. ৬১৯ 


্রীড়ের আকারের এ দড়িশীছটিকে বাসার _ভিতরকার 
দেওয়ালের ভিন্ত*বলা প্লাইতে, পাঁরে। এ দড়িকে অবলুন্বন 
করিয়া বাবুইরু বাঁসারঃ ভিতরে কাম্রা ত্য়ারি করে । 
বাবুইরা. বড় স্ফুরভিবাঁজ “পাখী, বাঁসার কজ " অর্ধ 
হইলে তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। "তখন 
তাঁহার! €ষেকি করিবে ষিক করিতে না পীর্িয়া আকাশে 
অবশ্য ডিগ্বাজি ঘাইয়া উৎসাহের, চোঁ্টে অন্য 
প্রাখীর সঙ্গে" মারামারিও করে। - বোধ, রর তাহারা 
তখন অন্য. পাখ্ীদের. জঠুনাইতে চায়_দরেগ্‌ আমরা 
কেমন বাঁসা কেঁধেচি, তোরা বৌঁকা ঝ্নুসা *্বাধ্তে 
জানিস্‌ না” 0 

বাবুরের বাসাঃ গাছের ডালে ওদাল্নার মৃত সর্ঘবদাই 
দুলির্টে থাকে। তট বাবুইরা উদ্ডিতে উভিষ সরুপথ, 
দিয়া বাসার ভিতর আনাগোনা, করে, অন পাখী ০] 
বাসার ভিতর" গিয়া এডি নট করিলে হার একটুও 
উপাল্প থাকে না। ভোমইা একট, বাধুঘ্নে ক্ষ! জোগাড় 
করিরাঞনীক্ষা? করিরো; দেখিবে, উহার তরে ডিমে. তা! 
দিবার" যে ক্জার়গাটি আছে তাহা" বড়: সুন্দর, আমরা 
যেমন সন্ধ্যার সময়ে" ঘরে প্রদীপ ভুলি, নবুর! 
"নাকি, জোনাকিপোকা বাসান্ধ পাগাইয়া গু -রুকমে 
বাসাগুলিক্রে . 'আর্লোকিত কষ্ধে এইরকম একটা কথা 
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শুনিতে *গ্রীওয়া' যাঁয়। . তৌমরা৷ ইহা শুনিয়াছ কি”! 
কিন্তু আমরা ধাবুয়ের বাসায় জোর্নবিপোকা দেখি নাই । 
'ষ্জই মন্তন ক্র কথাট। বোধ হন ঠিরু নয় ।* তবে যাহাতে 
হাঙ্ বাস্খগুলি. সীমান্ত বাঁতালে বেশি, নড়াঁচড়া ন! 
করে, তাহার জন্য বাকুইর! যে, বাসায়, খানিক করিয়া 
কাঁদা লাগাইয়] রাখে; ইহা আমরা দেখিয়াছি ।* জ্হাজে 
যর্খন মাল বোঝাই, থাকে না, দরখন.তাহা অল্প 'বাতাে এ 
ঢেউয়ে অ়ানক দুলিতে থাকে ।* তাঁই মাল্লারা জাহাজের, 
খ্মোলে বস্তা বস্ত। কালি'ৰোবাচছই করিয়া প্বাখে.। ইহীতে, 

জাহাজ স্থিখধ থাকে। বাসাগুলিচ্ব পির রাখিবা র জন্ঠাই 
ধাঁবুই- পাখীর ই-র$ন্ে বাসায় মাটি আট্কাইয়া রাখে |। 
দেখ, বাঝুই- পাখীরা' কত হিসাবপৃত্র ্করিয়) বাঁসঃ তৈয়ারি 
করে ॥ 

বঙ্চসরের' কোন্দিনে সুর্যাঅহণ ও চন্দ্রখ্ুহণ হইবে একই 

ওকান্‌ ১দ্ত্ুইৎবা, শল্লান্টানের যোগ আছে, ঞু সব, কথাঃ 
আমাদের প্টাজিদ্ বিঞ্জেদিনক্ষণ ধরিয়া বেশ ভালো! করিয়া 
'স্্রেখা থাড &. কিন্তু কবে বৃষ্টি হইবে এবং ইবেই-বা 
ঝড়* হইব ইহা আমাদের, জ্যোতিষিগণ ৪. পণ্চিতেরা 
নিয়া বলিতে পারেন না। তা" ঝাড়বৃন্তির খবর পীড্ভিত ৃ 
পাওয়া খ মনা |, কিস অনেক জুন্ত-জানোয়ার, রসরে' 
কিরকম বাড়ি ঠুইল*তাহা আগে, থাক্রিন্তেই “জীনিতে 


নর 


পাখী . টা 


পার এবং তাহা' জানিয়া সাবধানে বাঁসা উৈয়ারি' করে। 
শুনিয়াছি.বাবুইকষের আক্হাওয়ার জ্ঞান নাকি খুব বেশি। 
তাই. বৎসরের অর্ধিকার্শ ₹শ', সময়ে কোন্‌ ফুটে বাত 
বহিবে তাহ, আগে * “জামিয়া : 'লইদ্বা, উুহারা* বাসার" 
সুখগুলিকে বাতাসের উল্টা দিকে .রাখে। আমরা 
ইহা আজো পরীন্দল করিতে, পারি *নাই; তোমরা যূদি 
হুবিধা, পাও তবে পরীক্ষা"করিয়! নেখিয়ো | ১ 
টুন্ট্ন্ি পাখী, তোমর! হয়ত, দেখিয়াছ*। * ইন্থাদ্ুর 
সম্বন্ধে আমরা "ছেলেবেলায় 'যে কত গল্প: শুনিয়াছি, তাহা 
বলিয়াই. শেফ -করা' যায় না.।* ট্তোমরাও বোধ হয় 
টন্‌টুনির" পায়ে কাটা ফোটার ও নাপিতের 'বাড়ী” কাটা, 
বাহির করিতে যাও্সার, গল্পটা গুনিয়াছ যাহাহউক 
টুন্টুনিরা ট্যে বাসা, কাথে তাহা বউ ভমতকারঞজ ছুই- 
এক হাত উঠ ঝোপজরঙ্গল বা বেড়ার উত্নীত্েই ইহাদের 
বাসা দেখ! বায় । * বাসা ,বাধিবর, সমুয়ে ইহরাব্মু প্রথমে 
গীছের একটা! পাতা বিয়া লই, তরাহ্থার, কিনারার 
ঠোট পিয়া" কৃতকগুলি ছিদ্র ক্র * তার পরে পাত]ুর 
ছুইপাশকে একত্র করিয়া এবং-সূতা, গার্টছর আশ; পাট, 
বা তুলা“ দিয়া, বাঁধিয়া ,সেটিকে একটি ঠৈঙার আকারে ৰ 
আনে ।, এই. ঠোর্াই টুন্টুনিকের বাসু ৮ ইহা এ. 
'সব জিনিস এ এবং কখনো মকড়সি. জাল দিয়া ঠোডার 








টি পাথা 


জোড়ে, মুখ রমন সুন্দরভাবে সেলাই; করিয়া রাখে *যে,.. 
সে-বীধন কখনই খসিয় যায়, ১), “এই রকম বাঁসাঁর. 
ভিতরে তুলা পালক ইত্যাদি *বিছাইয়। তে তিন-চাবিটি 
[টি 'ডিয় পড়ে সে- -গুঁলি ধদেখিতে অতি' স্থন্র + 
িমগুলিকে হঠাৎ দেখিলে সাদা .বলিয়া মনে হয়” কেন্তী, 
তাহা *নয়, সাদার উপরে *লালের হুন্দর ছি টে- ফোটা 
খাকে। 
*্ধনেশপাখী আঁমাদের .এবাংলাদেশের এধ্যুরে প্রা ই. 
দেখা যায় না। ' ত্বান্কারা থ'দ্‌কে বশ্মাদেশের জঙ্গলে আর. 
চট্টস্রুমে, | কখনো কখনে। ছুই একটা হঠাৎ কলিকাতা 
অঞ্চলে আঁসিয়া দেখা দেয় |. ধনেশ প্রাণ ঠোঁট' ওয়াল 
অতি বডি পখৌ ছোটো শরীরে *অত বড়"ঠোট দ্লেখিলে, 
বারে! গীত কাকুর তেরো! হাত্বীচির কথা মননে পড়িয়া 
'যাঁয় 4 ঘাঁহাহিভক. এই পাখীদের বাস; বড় ম্জাবু জিনিস, 
“ইহারষ্তীজ্হন: কৌঁটিরে. নিজেদের গ্ঠুয়ের ছোগ্সে পালক. 
বিছাইয়া.“ভিত্ষ গ্লাড়ে এব এতদিন ডি হে বাটা, 
'কাহির 1 হয়,  তা্দিন সরীপা্থী কোটিরের, 'বাহিরে 
আসে ন)! কৈবল' ইহাই, নর, পাছে কনে পাখী বঃ 
সাপ" [সয় ডিম নষ্ট, করে এই ভয়ে তাহারা বাসার মুখ, 
নিজেদের ;খ্ষ্ি দির বেশ-ভালোঁ*কুরিয়া বন্ধ রাখে ॥ 
তোমরা বেুধ, হয় ভাঁবিতেছ, ডিম" "হইতে বাচ্চা" বাহির 


পাখী ১২৩. 


না হওয়া র্য্য্ত, *পাখীরা বুঝি কিছুনা খাইয়াই দিন, 
কাটায়ু। কিন্তু তাহা লী, বাসার দেওয়ালে, তাহার 
একটি ছোটো ছিদ্র রাখে। পুরুষ-পাখী বাহির হইতে 
ফল ও পোক্ষামাকড় €জোগাড় করিয়। সেই ছিদ্রের এ্ভিতর 
দিয়া বাসার ভিতরে ঠোট চালাইয়! দেয় বং স্রপাঁখী 
ঠোট হইতে সেই, সকল খাবার লইয়া খায় । “ডিম ফুটিলে 
*স্ত্রী:পাখী আর আবদ্ধ থাকিতে চারঞ্না। “তখন ঠোট 
দিযী বাসার ,দেওঘাল ভাঁঙ্গিয়া সে" বাব আ'সৈ এবং 
বাচ্ছাগুলিকে কোট্টুরের ভিতরে: রাখিয়া আবার আহার 
মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। »বাচ্চ]রা ' যখন্যু কু হয়» 
তখন তাঁহার: নিজেরাই' দেওয়াল ভাঙ্গিয়' বাহিষ্তরু 
অদসে। 

গাছের কোটরে বাসা করে এ-রকম পার্খী আমাদের 
দেশে আরো অশ্নেক আছে। . কাঠ্ঠোকরা পাখী জোষরা 
সি দেখিয়াছ ।* ইহারা. কখনই খড়কুট&দিয়া. বসা, 
বাঁধে নাঃ গাছে. পে্টুকাঃখেক্ছো ছ্ট ডির্ধী পচাকাঠ' ঠোট 
দিয়া কুরিয্া ভরহন্দর কোটর তৈয়ারি .করে এবং তাকাতে 
ভিম পাঁড়ের। বাসা তৈয়ারি ঝরিবাবু সময় “কঠ্ঠোকরাদের 
কাঠকাটার ভক্গীকোধ হয় -তোঁমরা দেখ নার | ইহীরা 
(প্রথমে নখ দিয়া পা ছু'খানিকে, গাছের ছালে বেশ রিয়া 
আটকাইয়া রাখে । তাঁর পরে 'লেজটাকে খুব নীচু করিয়া 





১২৪ পাখী 


গাছের গায়ে লাঞ্জাইয়ঠ্দেয়। *এইরকবে তাহাদের গাস্ছ 
হইতে পিছলাইয়! পড়িবাঁর' স্তাবরা! '্বাকে না। তার 
পরে সেই ধারালো ঠোঁট, দিয়া তীহারা কাঠ খুঁড়িতে সুরু 
করেত! কোটরবাসী অন্ত পাখীরা প্রায়ই ব্যুপার ভিতরে 
খড়কুটা বা * লালক বিছাইয়া শিম পাড়ে," কিন্ত 
কাঠঠোকরার্দিগকে সে-বকমে ডিম পড়িতে দেঞ্চা যায় না। 
ইহাঁরা শালি -ক্োটরের ভিতরে শ্ডিম পাঁড়িয়া তায়ে, 
সখি! সর । 

প্যাচা বড় মজার পাঁখী |" ইহারা দিনের বেলার 
*লুকাইয়া ঘুম্যার এবং সন্ধ্যূর সময়ে “বাহির হইয়া সমস্ত 
বাতি মঠ-ঘাটে পোক/*মাঁকউ ইছুর-ছু" চোশিকার করে। 
'যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন ইহাঁদের ডানায় একটুও বদ 
হয় .ন ৬. ডিম পাঁড়িবার .সময়ে 'প্যাঁচাদেরও বাসার 
দৰকার হয়।" হুতুম-প্যাচার! প্রায়ই, গাছের বেশটরে 
ডিম, ১পাভুড় , আমাদের বাড়ীর, বারাগার , একবার 
ছুইটা প্যাচার্টক* ঝা করিতে, দেখিঙ্যাছিলামু | *এই- 
গুঁলিকেই কোটরে- প্যাচ, বলে? বাড়ীর বৈশ: নির্জুন 
জায়গায়, কুনিসের উপরে ইহার! বার্সা কক্ঠে। পালকে 
ছিটেকৌটা- লাগানো 1যে-দকল ছোটো প্যাচাকে - এআমরা 
'কালঃপ্যাঁচা বলি সেগুলি প্রায়ই, জঙ্গল গাড়দ্ধর উপরে 
বাঁলা কূরে। তোমরাঞকাল-প্্যাচা* দেখিয়াছকি? কটাত্রিতে 


পাখী | ও 
ঘখন চাঁরিদিকৃ'নিস্তদ্ধ তখন্ধ বাড়ীর কাছের কোনে। গাছে 
বসিয়! ইহাদিগকে দর্শবারো দেকেগু অন্তর, “কিছূ ককৃছ, 
শব্দ করিতে শুনা খায় । াত্রিতে এই শব্দটা ভারি 
থারাপ শুনায়। . ইসা কান্উঠু এঁকজাত, প্যাচার শব | 
এই প্র্যাচারা। গাছের ণ্ডালে খষ্টকুটা দিয়া,বাসা তৈয়ারি 
করে এবং-তাহাতে ডিম পাড়ে। 


(জলচর প্রাখীর বাসা 


আমর! ঞাকে একে ডাঙার অনেক পাখীর বাসাঁর 
কথা তোমাদিগকে বলিলাম" । এখন যে-সবু পাঁখী জলে 
ঠা জলে ধাকে চরিয়া বেড়ায় তাহাদের - বাসার কথ 
বলিব। ডাহুক পাখী-তোমরা হয়ত কেহ ক্র দেখিরাছ। 
গ্রামের বাহিরে পুকুর বা বিলের. ধঙ্গরের ঝোপে ইহাঝু 
বাঁস কী * শ্রী ও বর্ধাকালে তাহাক্দের চীৎকারে যেন 
কান ঝালাঁপালা করে। জলের পোকা- ম+কড়ই ইহাদের 
প্রধান খাদ, তাই জলেরএ্থার ছাড়া অন্য জায়গায় ইহাদের, 
ও “যায়না । ডাছকের! 'জলের ধারের ঝোপে বা 
'বাশ্মঝাঁড়ের উপরে , বাসাঁ বাধে। ইহাদের , ডিয়গুলি 
কাল্‌চে ধর তাহারি উপরে আবার, থেয়েরি এবং 
লি বের ছিটেফৌঁটা থাকে। * ডাঁছকেরা' বৃর্ধার শেষে 
ডিমু পাড়ে 1. 

" তোঁমরা' বোধ হয় জানো, শীতকালে, 'খাঁলবিল ও 
নদীতে আঁমুরা ধে-নব বুনো হাঁস দেস্িতে পই তাহারা 
বারো মাঁসই আমাদের দেশে থা না। ত্রী্ম প্রড়িলেই 


পাখী ১২৭ 


আদেশ ছাড়িয়া সাগাদেশে, চুলিয়া, বায়, এবং তার, পরে 
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যখন জঙ্জীশয়ের ভুল কমিতত আরুস্ত 
করে তখন এদেশে নায় মাছ ও পোককা-মাকিড় বইতে 
আর্ত” করে। একিস্ত 'বাবো মাঁপই এদেশে বাস করে 
এমনও কয়েকটি জল্চর পাখী আছে।. সরাল তোমর! 
দেখিয়া: কি? *বর্ধার শেষ হইয়া *আসিলে** ইহারা, 
জলের ধরে গাছের কোটরৈ বাসা করেয়া তাহাতে 
আট দশটা ডিম,পাঁড়ে। কখন কখন আবার 'খালবিলের 
কাঁছে জলা ' মাটিতে ইহান্ছিশকে* ডিম পাড়িতে 
দেখা যায় । 

ডুবুরি পাখী আমাদের দেশে তঁনেক' পুকুরেঞশ্বারে! 
মাসই খান্তেশ।  কুষ্ণচনগরের - কুমারের; যে-সব ছোটো 
ছোটো মাটির হীস.তৈয়ারি করে, এগুলিকে ঠিক প্লেই-রকম 
খেলনা হাসের মত,দেখা়। টুপ্টাপ্‌ করিয়া ক্রগীগ্ 
জলেঞ্ডুব দিয়া ইহারা পাকের মধ্যহইাতে" ছোটে! মহ 
ও পোঁকাঁঞ্নাকডু ধরিয়া খাঁয়। শ্রী সব *পাখীরই লেজ 
আঠ্ছ ক্ত্ি ডুবুরিদের €লজ নাই" তোমরা এই ছেধট 
হাসু দেখ, নাই কিঃ জলে: ধৈ-ঈব লম্বা ঘাস. ও অন্য 
গাছ জন্মায় ডুবরিরণ তাঁহারি “ভিতরে বর্ষার শেষে বাস! 
বাঁধে |. নৌকা ঘেমন জলে ভাসিয়া বড়ায় আমরা 
শ্বাস ও.লতাপান্ভার উপ্‌রে ডূবুরিদ্বের, বাসাগুলিকে সেই 


১২৮ পাখী 


রকমে ভাপিয়া 'বেড়াইতে" দেখিয়াছি |. অন্য পাখীঝা 
বাসুয় বসি দিবার'ত্ি চ্িমে 'তা? , দেয় কিন্তু ডুবুরিরা 
প্রায়ই, তাহা করে না, দিনে *রিতে বাহির হইবার 
ঝ্জীগে ভিজে শেওলা দিয়া ডিমগুলিকে টি রাখে: এবং 
ঝ্মুত্রিতে বোধ হয় বাসার বসিয়া ডিমে তা? দেয়। তাই 
মনে হর” সূর্য্যের ভাপেই ডিমগুলি টিয়া যায়, | 
.. বালি-হ্াম আমাদের* খাল-বিল "ও" পুকুলে প্রায়ই 
দ্বেখা যার॥ জলের ধারের গাছপালার £কোটরে ইহারা 
খড়কুট] দিয়া বাস বাপরে । , তার" পরে,ভাত্র-আশ্বিন মাসে 
সেখানে চৌচদর্জানেরোট করিয়। ভিঞ্ঞ,পাড়ে.। 

* সরস পাখী বাংলাদেশে প্রায়ই দৈখা! যায়, না। 
ভারতবর্মের অন্য" জায়গায়* খাল-বিল ও ঘ্তুদীতে বাঁসা 
বাধে | « সারসের বাসাগ্তলি খ্বেন ঞক-একটা ভেলা । 
রেলে যে-ীব খড়কুটা : ও শুকনা "ডালপালা ভাসিয়া বেড়ায় 
সার্সেরা তাহীই*একত্র করিয়! এক-একটা ছোটোঞভেলা 
কনর এবং *তা্হারি উর্সরে দুইটা তিন্টর' কিয়া ভিম 
'পাঁড়ে 4 

জলপিপি * পাখীর মস্ত বৎসরাই: জলের ধারে 
থাঁকিয়া মাছ ও. জলের "৫পাক্ষা-মাকড় & খা যন 
ৃ টোপাপানায় বি পদ্মের পাতীয় খাল ওবিলের জলদি 
কে, তখন জলপিপিরা ধীরে বীর পা. ফেলিয়া -্াভীর 








পাখী ১২৯ 


উপর হাটিয়া . বেড়ায়। আমরা, গ্রামের বাহিরের 
পুক্করিণীতে এই-রকম জলপিপি অনেক দেখিয়াছি। 
তোমরাও হয়ত দেখিয়া | যাহ! হউক, এই পাঁধীরাও 
জলের 'কাটা-কুট্আু ও লতাপাত। একত্র করিয়া তাহার 
উপরে ডিম পাড়ে.। কিন্তু সারসেরা যেমন উচু 
ভেলার মতো বাঁসা বানায়, ইহারা তাহা*করে না । জল- 
পিপিদের বাসার একটুখানিমাত্র জলের উপঢ্র জাগিয়! 
থাকে এবং তাহারি উপরে উহারা' ডিম পাড়ে। তাই 
দূর হইতে দেখিলে মনে হয় ঘেন ডিমগুলি,জলের উপর 
ভাঁসিয়৷ বেড়াইতেছে 


কয়েকটি অদ্ভূত বান্দা 


তোমরা তালচোচ পাখী দেখিয়াছ কি? ঘরের 
কড়ি-বর্গার ফাকে ইহার! বাসা করে এবং সন্ধ্যার আগে 
ঝাঁকে ঝাকে বাসা হইতে বাহির হয়। ইহারা উদ্ন্ত 
4 পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়, তাই সমস্ত সকাঁল বিকাল | 
উড়িয়া! পোকামাকড় ধরিয়াই কাট্াইয়। দেয়। 
তাঁল-চোচেরা পালক ও মুখের লালা দিয়া বেশ 
জমাট রকমের বাসা তৈয়ারি করে। এই রূকম বাসা আর. 
কোনো পাখীর দেখা যায় না। বণিয়ে! দ্বীপে এক রকম 
তালটৌচ আছে তাহারা কেবল মুখের লাল! দিয়াই বাসা 
তৈয়ারি করে। জাপানী ও চীনারা এই বা সিদ্ধ 
করিয়া এক রকম ঝোল তৈয়ারি করে এবং 'তাহানখায়। 
জাঁহুজ বোঝাই হইয়া এই উপাদেয় খাগ্ চীনে ও জাপানে 
আমদানি হয়। 


পাখীদের দেশ-ভ্রমণ 


কাক, বক, ঘুঘু, প্্যাঁচা, বুলবুল, শালিক, ছাতারে, 
ফিে প্রভৃতি পাখীর! বারো মাসই আমাদের দেশে বাস 
করে। কিন্তু এরকম পাখীও অনেক আছে যাহার 
সারা বৎসর আমাদের দেশে থাকে না। তোমরা ইহাদের 
লক্ষ্য কর নাই কি? হাস কাদাখোচা গুড়গুড়ে 
চকাচকি চাহা বটের ধোবিন্‌ ইত্যাদি অনেক পাখী 
প্রতি বৎসর কয়েক মাসের জন্য আমাদের দেশে বাস 
নস মস 


রর মি 
% চলি . 
চি ১ ৩. তির 


পস্প দাগিন রা শে 
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| . রি 





পাখীদের বিদেশ-যাত্রা। | 
করে। অগ্রহায়ণ মাসে যে-সব বুনো হীস ঝাঁকে ঝাকে 
আপিয়। খাল বিল ও নদীতে চরিয়া বেড়ায় তাহারাও 
বারো মাস বাংল! দেশে থাকে না; সমস্ত শীতকালটা 


কচ 


১৩২ পাখী 
এদেশে থাকিয়া একটু গরম পড়িলেই তাহারা যে ঠীণ্ডা 


দেশ হইতে আপিয়াছিল সেখানে উড়িয়া যায়। তোমরা 


হয়ত ভাঁবিতেছ, এই সব পাখী সিমলা দাঁজ্জিলিং বা 
শিলং পাহাড়ের জঙ্গলে বেড়াইতে যায়। কিন্তু তাহা! 
নয়, ইহাদের মধ্যে কেহ সাইবেরিয়া, কেহ তিববত,, 
কেহ-বা হিমালয়ের উঁচু জায়গায় চলিয়া যাঁয় এবং 
সেখানে ডিম পাঁড়িয়া ও বাচ্চাদের পালন করিয়৷ 
গ্রীক্মকালটা কাটাইয়া! দেয়। তার পরে যেই বেশী 
শীত পড়ে অমনি তাহাঁর। উত্তর ভারতে আসিয়া দেখা 
দেয়। পাঁখীদের এইরূপ দেশ-ভ্রমণ মজার ব্যাপার 


নয় কি? ইহাদের কেহ কেহ সাঁত-আট হাজার মাইল 


দূর হইতে আঁদে এবং মাটি হইতে চারি-পাঁচ মাইল 
উপর দিয়! চলে অথচ রাস্তা ভুলে না। আমাদের দেশে 


ভ্রমণকারী পাখীর সংখ্যা কম। ফুরোপের নানা দেশে 


যখন এই রকম পাখীরা যাওয়া আসা করে,/০তখন 


পাখীতে পারখীতে আকাশ ঢাকিয়! যায়। দিনরা্রি 





তাহার! উড়িয়া চলে। সমুদ্রের উপর দিয়া সোজাপথে 


আসিবার সময়ে হয়ত ঝড়-রৃষ্টিতে পড়িয়া মারা যায়, 


কতক আবার জাহাজের আলো দেখিয়া! সেখানে মাথা 


ঠুকিয়া মরে। কিন্তু তথাপি তাহারা ভ্রমণে ক্ষান্ত হয় 
না। দেশ-বিদেশে অনেক লোক আছেন, ধাহারা! 


পাখী ১৩৩ 


সমস্ত বহসর ধরিয়াই পাখীদের আনাগোনা পরীক্ষা 
করেন। তীহারা বৎসরের পর বহসর পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন, এক-এক রকম পাখী বশুসরের এক-একটা 
নিদ্দিষ্ট দিনে দেশে আসিয়া দেখা দেয়, এবং এক-একটা 
'নিদ্দিক্ট দ্রিনে বিদেশ-যাত্র। করে । আমর! যেমন পাঁজিপুথি 
দেখিয়া যাত্রা করি, ইহাদের বাওয়া-আসা যেন সেই 
রকমের । কেবল ইহাই নয়, একদল হীস এ বুসর যে 
পুক্ষরিণীতে আসিয়া চরিয়া বেড়াইল, বৎমরের পর 
বৎমর তাহারা ঠিক সময়ে সেই পুক্ষরিণীতে আসিতে ভুল 
করে না। পাখীদের পায়ে আংটি ও নাকে নথ 
লাগইয়! চিহ্নিত করিয়া ইহা! বার বাঁর পরীক্ষা করা৷ 
হইয়াছে । আশ্চর্য্য নয়কি? বড় বড় সহরে যাহাতে 
লোকের দিক ভূল ন৷ হয় তাহার জন্য বাড়ীর নম্বর ও 
রাস্তার নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে। সেগুলি 
দেখিয়া লোকে চলা-ফের| করে। জাহাঁজগ্ুলি বাহাতে 
ঠিক্‌ পথে চলিয়া ঠিক জায়গায় যাইতে পারে তাহার 
জন্য জাহাজে কত যন্ত্রপাতি ও ম্যাপ রাখা হয়। তবুও 
কখনো কখনো জাহাজ বিপথে গিয়া পাহাড়ে ঠেকে ও 
ডুবিয়া মারা বায়। ছোটো পাখীদের কাছে ন্ত্রপাতি 
থাকে না এবং দেশের ম্যাপও থাকে না, তবুও তাহারা 
'কেমন করিয়া পাচ হাজার দশ হাজার মাইল পথ কখনে। 
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ঝড়ের মধ্য দিয়া কখনো-ব। রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া 
চলিয়৷ ঠিক জায়গায় ঠিকু দিনে আসিয়া! উপস্থিত হয়, 
তাহা বাস্তবিকই বুঝ1 যায় না। | 

যাহা হউক, এসম্বন্বে অনেক লোকে অনেক পরীক্ষা 
করিয়! যাহা অনুমান করিয়াছেন, তোমাদিগকে বলিতেছি । 
তোমরা চোখ দিয়া বাহিরের জিনিস-পত্র দেখ, নাক 
দিয় গন্ধ শুঁকিয়া লও এবং কান দিয়া শব্দ শুন; 
আর বোধ করি মনে মনে ভাব অন্য জন্তরাও 
বুঝি এই রকমে দেখা-শুন! করে। কিন্তু তাহা নয়, 
আমাদের চোঁখের তেজের চেয়ে পাখী ও বিড়ালের 
চোখের তেজ বেশি, আমাদের গন্ধ শু কিবাঁর শক্তির 
চেয়ে কুকুরের এঁ শক্তি অনেক বেশি । ইহা তোমরা দেখ 
নাই কি? তা ছাঁড়। আমাদের আদপে যে সব শক্তি নাই, 
সে-রকম শক্তি অনেক জন্ত-জানোয়ারের দেখ যাঁয়। 

হা বাড়ীতে একট। ভয়ানক দুষ্ট কুকুর ছিল 1 
তাঁর নাম? ল কেন্টা। বাত্রিতে সে অকাতরে, নিন 
দিত এবং দিনের বেলায় ছুধ ভাত যাহা পাইত চুরি 
করিয়া খাইত। আমরা ভয়ানক রাগিয়া একদিন তাহাকে 
রেলগাড়িতে চাঁপাইয়া দশ-বারে৷ ক্রোশ দুরের এক 
স্টেশনে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম | মনটা বড় খুসী হইয়াছিল, 
-_ভাবা গেল আপদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া গেল $ 
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কিন্তু, হতভাগা কেন্টা ছু”দিন পরে আবার বাঁড়ীতে 
আসিয়। হাজির হইয়াছিল । কে্টী রাস্ত! চিনিত না, তবে * 
কি-রকমে মে আবার আসিয়! জুটিল, তোমর1 বলিতে . 
পার কি? 

এ-সন্বন্ধে অনেক লোকে বলেন, জন্তবজানোয়ারের 
হয় তরাস্তা চেনার একট বিশেষ শক্তি আছে । চোখ 
কাঁন নাকের মতো! তাহাদের শরীরের ভিতরে উহার 
জন্য বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় আছে কি-না জান! যায় নাই । 
কিন্তু এই-রকম নাজান' ব্যাপার অনেকই আছে । তাই 
অনেকে মনে করেন পথ-চেনা এবং দিক ঠিক করার জন্য 
ছোঁটে। প্রাণীদের' বিশেষ ইক্ত্রিয় থাকা অসম্ভব নয়। 
পাখীদের রাস্তা চিনিয়া দেশত্রমণ সন্বন্ধে অনেকে সেই- 
কথাই বলেন। 

পেটের জ্বালা বড় ভ্বালী। , দেশে খাবার না পাইলে 
মানুষ কি করে তোমর! দেখ নাই কি? তখন তাহার। 
বিদেশের ভালো জায়গায় গিয়া আড্ডা করে এবং সেখানে 
চাষ-আবাদ করিয়! স্থখে-ম্বচ্ছন্দে দিন কটীয়। পুথিবীর 
যেখানে নিবিড় বন ছিল এই রকমে সেখানে বড় বড় 
নগর ও চাষ-আবাদের জায়গ। হইয়াছে । তাঁই অনেকে 
মনে করেন, সাইবেরিয়া প্রতৃতি খুব ঠাণ্ডা দেশ 
শীতকালে যখন বরফে ঢাঞ্কা পড়িয়! যায়, তখন সেখানে? 
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খাবার না৷ পাইয়া পাখীর! পেটের স্বালায় নিজের দেশ 
ছাড়িয়া দুরের গরম দেশে আসে এবং সেখানে পেট 
ভরিয়া খাবার খায়। তাঁর পরে যখন সেই সব জায়গা 
গরম হইয়া পড়ে, তখন তাহারা আবার নিজেদের দেশে 
ফিরিয়া সেখানে ডিম পাঁড়ে ও সন্তান পালন করে। 
দেশে গিয়া ডিম-পাড়া ও সন্তান পালন করার ইচ্ছাটাও 
বড় কম তাগিদ নয়। চাল 


ভ্রমণকারী পাখী 


ঘে-সব পাখী শীতের সময়ে আমাদের দেশে আসিয় 
শ্রীক্মকালে শীতের দেশে যায়, তাহাদিগের কতকগুলির 
নাম তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। এখানে তাহাদের 
একটু বিশেষ বিবরণ দিব । 

জোয়ারি পাখী তোমরা বোধ করি সকলে দেখ নাই। 
ইহাদের মাথা, লেজ, ডানা ও গলা কুচকুচে কালো, 
কিন্তু শরীরটা গোলাবি রঙের পালকে ঢাকা । উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে ইহারা দলে দলে শীতকালে আসে। 
তা*র পরে একটু গরম পড়িলেই ফাল্গুন মাসে তাহারা দল 
বাঁধিয়া স্বদেশে যাত্রা করে। ক্ষেত হইতে জোয়ারি 
খাইয়া নষ্ট করে বলিয়া ইহাদিগকে জোয়ারি-পাখী বলা 
হয়। ইহাদের আসল বাসস্থান এসিয়া-মাইনর | আমাদের 
দেশ হইতে ফিরিয়া সেখানে গিয়। ডিম পাড়ে ও সন্তান 
পালন করে। তার পরে শীত পড়িলেই, তাহারা বাচ্চা 
কাচ্চা সঙ্গে লইয়! ভারতবর্ষে আসে। 

কল হাস বা রূড় হাস আমাদের দেশে এক-এক 
সময়ে অনেক দেখা যায়। ইহাদের দেখিতে কতকটা 


১৩৮ পাখী 


যেন ছোটে! রাজহাসের মতো । কিন্তু গায়ের পালক 
সাদা নয় এবং ডানাও রীজহাঁসের মতো ছোটে নয়-_ 
মাথার-পাঁলক যেন কতকটা খয়েরি এবং গায়ের রঙ্‌ ছেয়ে। 
এই হাসদের আসল বাঁড়ী তিববত ও সাইবেরিয়ার বরফের 
দেশে । শীতকালে বাংলাদেশে আসিয়া! ইহারা ফাঁন্তীনেই 
আবার নিজের দেশে ফিরিয়া যাঁয়। যখন সারি বাঁধিয়া 
উড়িতে উড়িতে যাঁওয়া-আসা করে, তখন ইহা দিগকে 
স্বন্দর দেখায় । ইহারা প্রায়ই ত্রিভুজের আকারে সারি 
বাঁধিয়া চলে । দলের সর্দার থাকে ত্রিভুজের ঠিক 
মাথায় । সর্দার প্রায়ই বুড়ো লোক হয়, কারণ 
বুড়োদেরই লোকে মানে ও ভয় করে । কিন্ত পাখীদের, 
মধ্যে এই নিয়সট। খাটে না । অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন,, 
পাখীদের ছানারাই নাকি সকলের. আগে চলিয়া পথ 
দেখাইয়। লইয়! যাঁয় । পাখীর বুড়োদের বাঁদ দিয় কেন, 
ছেলে-ছোকৃর! দিয়া এই কাজ চালায় তাহ! পাখীরাই 
জানে বাং করি ইহার ভিতরে একটা কোনে রহস্ত 
এ র 
৯ শীতকালে আমাদের দেশের খাল-বিলে চকা-চকি 
পাখী প্রায়ই দেখা যায়। ইহারা জোড়া জোড়া থাকিয়ট 
জলে খাবারের সন্ধান করে । এই পাখীরাও আমাদের 
দেশে বারে! মাস থাকে না। শীতকালে আসিয়! ইহার' 
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চৈত্র মাসেই দল বাঁধিয়া বাংলা দেশ ত্যাগ করে । যাহারা 
জোড়া জোড়া চরিয় বেড়ায় তাহাদিগকেও যাওয়া-আসাঁর 
সময়ে দল বাঁধিতে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দুরে 
তীর্থ করিতে যাইবার সময়ে যেমন নানা দেশের লোকে 
দল পাকাইয়া আনন্দে যাত্রা করে, ইহারা যেন সেই- 
রকম দলবদ্ধ হইয়া! আনন্দে যাত্রা স্থরু করে । 

লটোর! পাখী তোমরা দেখিয়া কি-না জানি না। 
আমাদের দেশে ইহাকে কেহ কেহ কচকচে লটোরাঁও 
বলে। লটোরারা বাস করে, তিববত মঙ্গোলিয়া ও 
সাইবেরিয়া দেশে । শীতের বাতাস বহিতে আরম্ত 
'করিলেই ইহারা আমাদের দেশে আসে । 

কার্তিক মাসে একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই খঞ্জন-জাতির 
দুই তিন রকম ছোটে! পাখী আমাদের দেশে চরিতে 
আমে । তোমরা বোঁধ করি ইহাদের দেখিয়াছ। 
বাংলায় ইহাদের নাম কি জানি না; হিন্দিতে ইহাদের 
বলা হয় ধোবিন্। পাখীগুলি চড়াইয়ের চেয়ে একটু 
বড়। মুখ, গাঁল, গলা সাদা । কিন্তু বুকের খানিকটা, 
মাথার পিছন দিক এবং ঘাড় কাঁলো। ডানার 
পালকের রঙ্‌ সাদা ও কালো। লেজটা কিন্তু খুব 
লম্বা এবং লেজের মাঝের পাঁলকটাই কালো । এখন্, 
বোধ করি তোমরা এই পাঁখীদের চিনিতে পারিয়াছ & 
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কাক, শালিক প্রভৃতি পাখীর! যেমন লেজ স্থির রাখিয়া 
চরিয়! বেড়ায়, ইহারা প্রায়ই তাহা করে না। ইহাদের 
'লেজগুলিকে প্রায়ই তিডিকৃ তিড়িক্‌ করিয়া নাঁচিতে দেখা 
যায়। উড়িবার সময় আবার নানা ভঙ্গিতে ঢেউয়ের 
আকারে উড়িয়া বেড়ায় এবং সঙ্গে বেশ স্থমিষ্ট কিচ্‌ 
কিচ্‌ শব্দ করে। যাহা হউক, এই পাখীদের আসল 
বাড়ী উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে । একটু শীত পড়িলেই দলে 
দলে উড়িয়া আমাদের দেশে আসে । ইহাদের আদা 
দেখিলেই শীত আসিতেছে বলিয়া! লোকে বুঝিতে পারে । 

সা-বুল্বুল্‌ তোমর! হয়ত সকলে দেখ নাই । বাংলা 
দেশে মাঝে মাঝে ইহাদের দেখা যায়। ইহারা বড় 
স্বন্দর পাখী । লেজের ছুইটা পালক শরীরের চেয়েও 
লম্বা । গায়ের রঙও বড় স্ন্দর। সা-বুল্বুলেরা শীতকালটা 
কাটায় দক্ষিণ-ভারতে | তা"র পরে চৈত্র মাস পড়িলেই 
বাংল] দেশে দেখা দেয় । এখানে ডিম পাঁড়িয়। বাচ্চা 
বড় হইলৈ আধাঢ-শ্রাবণ মাসে তাহারা আবার দক্ষিণ 
ভারতে নি যাঁয়। 

॥$ হুল্ঠে' পাখীদের ভ্রমণের কথা৷ বড় মজার । ইহারা 
আমাদের বাংলা দেশেই বারো মাস কাটায় এবং এখানেই 
বাসা বাধে এবং বাচ্চা প্রতিপালন করে। কিন্ত হল্দে 
পাখীদের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শীতকালে প্রায়ই দেখা 


পাখী ১৪১. 


যায় না। তখন বোধ করি, তাহারা আমাদের দেশে 
চলিয়া আসে । ইহা! দেখিয়া মনে হয় হল্দে পাখীর! 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শীতের শুকৃনা হাওয়া সহ্হা করিতে 
পারেনা । 

বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত কোকিলের কু কু 
শব্দ শুন! যায় না বলিয়া লোকে বলে বর্ষা পড়িলেই 
কোকিলের বাংল! মুলুক ছাড়িয়া চলিয়া যাঁয়। কিন্তু 
একথাটা। ঠিক নয়। ইহারা বাংলা দেশ ছাড়িয়। কোথাও 
যায় না। বর্ষাকাল পড়িলেই ইহাঁদের গলা খারাপ 
হইয়া যায়। তখন আর তাহারা আগেকার মতে 
গল! ছাড়িয়৷ টানাস্থবে ডাকিতে পারে না । তাঁই লোকে 
বলে কোকিল বর্ষা পড়িলেই দেশ ছাড়িয়া পলা ইয়া! যায় 
কিন্তু কোকিল ও পাঁপিয়ারা আশ্বিন-কার্তিক মাসে উত্তর- 
পশ্চিম ও পঞ্জাব দেশ হইতে পালাইয়! যায় । 

শীতের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে উত্তর দেশ 
হইতে যে কত ছোটে পাখী বাংল! দেশে আসে তাহা, 
গুণিয়াই শেষ কর! যাঁয় না এবং তাহাদের সকলের নামও 
আমর! জানি না। বোধ করি এই সকল পাখী তিন 
চারি মাসের জন্য আমাদের দেশে বেড়ীইতে আসে 
বলিয়ালোকে তাহাদের খোঁজ রাখে না। গোলাবি রঙের 
তুতি, খয়েরি রঙেরথর্‌ থরে,_-ইহারা ছোটে! পাখী | 


১৪২ পাখী 


কিন্তু শীত পড়িলেই-ইহারা বহু দুরের ঠাণ্ডা দেশ হইতে 
বাংলা মুলুকে ছুটিয়া! আসে । 

চাহ! ও বটের পাখী আমাদের শিকারীদের বন্দুকের 
গুলিতে হাঁজারে হাজারে মারা পড়ে। কিন্তু তথাপি 
শীতের বাতাস গায়ে ঠেকিলে তাহারা আর নিজেদের 
দেশে থাকিতে চায় না,__-তখন দিনরাত্রি উড়িয়া দলে 
দলে বাংলা দেশে আসিয়া পড়ে । বাংলাদেশের মাঠ- 
ঘাট, খাল-বিল শীতকালে নাঁনা শস্তে ও নান! রকম মাছে 
ভর1 থাকে, তাই পেট ভরিয়া ছুই মাঁস খাইবার জন্য 
ইহারা স্বৃত্যুকেও ভয় করে না। 

শীতকালে তোমর। যদি গ্রামের বাহিরে খালের 
ধারে বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে তোমরা পানকৌড়ি 
বক শকনল মদনটিকি মাণিকজোড় মাছরাঁডা রাম- 
শালিক সড়াল বালিহাস প্রভৃতি ঘে কত পাখী দেখিতে 
পাইবে, তাহ হুয় ত গুণিয়াই শেষ হইবে না। ইহাদের 
মধ্যেও, অনেকে শীত কাঁটাইবার জন্য ভারতবর্ষে আসে। 
কত 'ধ্িকম রকম হাস যে হিমালয় পার হইয়া শীতকালে 
ামাদের দেশে আসে, আমরা তাহাদের সকলের 
নামও জানি না। পু 


পাখীদের বেশভূষা ও নাচ-গান 


জগদীশ্বর ঘত রকম প্রাণী স্থস্ট্ি করিয়াছেম, তাহাদের 
মধ্যে পাখীরাই বোধ করি সকলের চেয়ে স্থন্দর। শকুন 
হাড়গিল প্রভৃতি বিশ্রী পাঁখী অনেক আছে জানি, কিন্তু 
অধিকাংশ পাখীই স্ৃশ্রী। তোমরা যদি একটু ভাবিয়া 
দেখ, তাহা হইলে বুবিবে, ভাল কাপড়চোপড় গরনা 
প্রভৃতির উপরে ঝৌক্‌ থাকে মেয়েদের । তোমাদের 
ছুতিন বছরের ছোটো বোনটিকে লক্ষ্য করিয়ো, একখানা 
লাল্‌ টুক্টুকে সাড়ি বা ছু;গাছা৷ স্থন্দর বালা পাইলে 
সে যত খুনী হইবে, অন্য কিছুতেই তাহাকে সে-রকম 
খুদী দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তোমার ছোটো ভাইটি 
লাল জামার লোভে ভূলিবে না,__মে চাহিবে ভাল 
খেলনা, রবারের বল্‌; তাহাকে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে লইয়া 
যাইবার জন্য ভুলো কাপড়-চোপড় পরানোই কঠিন হয়। 
মেয়েদের বেশর্ডুধার দিকে দৃষ্টি কেবল ছোটে! বেলায় 
নয়, বয়স হইলেও দেখা যায়। কিন্তু পাখীদের মধ্যে 
দেখ! যায় তাহার উল্টা)_স্ত্রী-পাখীর তুলনায় অনেক 
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পুরুষ-পাখীরই গায়ের পালকের রউ. স্থন্দর, তাছাড়া: 
বোঁধ করি পুরুষ পাখীরাই স্ত্রীদের চেয়ে বেশি সিম্সাম্‌ 
থাকিতে চাঁয়। ইহা 'তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? 
তোমাদের বাঁড়ীর বারান্দায় যে চড়াই পাখীরা সমস্ত দিন 
কিচির মিচির করে, তাহাদিগকে ভাঁলো করিয়। দেখিলে 
দেখিবে পুরুষ-চড়াইদের মাথার খানিকটা এবং পিছনটা, 
ছাই রঙের ; গলার রউ্‌ কালো, কিন্তু ঘাড়ের ছুই ধার 
সাদ । সব মিলিয়! পুরুষ-চড়াঁইদের মন্দ দেখায় না।, 
কিন্তু স্্রী-চড়াইদের চেহারা] বিশ্রী । কেবল চড়াই নয়,, 
কোকিল, মুনিয়া, বাবুই; শ্যামা খঞ্জন, টুন্টুনি, মুরগী, 
সাঁ-বুল্বুল্‌, ময়ুর প্রভৃতি অনেক পাখীর মধ্যেই তোমরা. 
স্ত্রীর তুলনায় পুরুষদের গায়ে উজ্জ্বল পালক দেখিতে, 
পাইবে। 

কেন স্ত্রী ও পুরুষ পাখীদের পালকের রঙ্‌ ভিন্ন হয়, 
এ-সন্বন্ধে অনেক লৌকে অনেক কিছু বলিয়াছেন । সে- 
সব কথা তোমাঁদিগকে বলিব না। মোটাযুটি ব্যাপার 
এই যে, পুরুষের তুলনায় পাখীদের মধ্যে স্ত্রীরই সংখ্য! 
বেশি। তাই বাসা বীধিবার ও ডিম পাড়িবার সময় 
আসিলে স্ত্রী-পাঁখীদের লইর! পুরুষদের মধ্যে ঝগড়া- 
ঝাঁটি লাগিয়া যায়। তাই কয়েক জাতি পাখী পুরুষেরা 
সাজসঙ্ রী ভালো ক্রিয়া স্ত্রীদের মন ভুলাইয়া সঙ্গিনী 
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করে। কেবল ইহাই নয়-_গান করিয়া নাচিয়াও অনেক 
পুরুষ-পাঁধী স্ত্রীদের মন ভুলায়। যখন ডিম পাড়ার 
সময় আসে, তখন পুরুষ-কৌকিলেরা কেমন স্থন্দর স্বরে 
গান করে, তাহা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। এই 
স্থন্দর স্বরে কোকিলের বারে মাস ডাকিতে পারে না। 
তাঁই দেখিয়া অনেকে বলেন, কোকিলের এই স্ুুস্বর 
স্ত্রীদের মন ভুলাইবার ফন্দি। অঙ্গভঙ্গী ও নাচ দ্বারা 
যে-সব পাখী স্ত্রীদের মন ভূলাইতে চাঁয় সে-রকম পাখীও 
আমাদের দেশে আছে । পায়রা বুল্বুল্‌ ছাতার প্রস্ভৃতি 
পাখীতে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে পুরুষ-পায়রা 
যখন স্ত্রী-পায়রার চারিদিকে অঙ্গভঙ্গী করিয়া “বকৃ-বকম্” 
করিয়া ডাকিতে থাকে তখন বড় স্থন্দর দেখায় । তোমাদের 
যদি পোষা ময়ুর থাকে তবে দেখিতে পাইবে, ময়ুরীর 
কাছে যখন ময়ুরগুল1 পেখম তুলিয়া ঘাড় উচু করিয়া 
ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহাতে নাঁচেরই ভঙ্গী দেখ] যায়। 
তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তাহ! হইলে স্ত্রী-পাখীর মন 
ভুলাঁইবার জন্য আমাদের দ্রেশের নান! জাতি পাঁখীকে 
নানা উপায় অবলম্বন করিতে দেখিবে 1; ছি 





পাখীদের বংশ-পরিচয় 

তোমরা বোধ করি মনে কর, মানুষ, বানর, গরু 
কুমীর, মাছ প্রভৃতি জন্তরদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থষ্টি করিয়া 
ঈশ্বর পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক 
নয়। আজকাল বড় বড় পণ্ডিতের বলেন,_অনেক 
বদর আগে গ্ৃথিবীতে হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া 
একটা ছোটো জীবের জন্ম হইয়াছিল। সে-জীবের ছিল 
কেবল প্রাণটুকু,_-তাহার হাত-পা ছিল না, নাঁক-চোখ-. 
কান ছিল না, পেট-মাথা-মুখও ছিল না| সে ইট্‌-পাথর- 
মাটির মতো জড়বৎ পড়িয়। থাকিত,__গায়ে যদি কোনো 
খাবার ঠেকিত তবে তাহাই চুষিয়া খাইত। তাঁহাদের 
বাচ্চা হইত না)--নিজেদের দেহকেই ভাগ্‌ করিয়! তাহারা 
একটা হইতে ছুইট ছুইটা হইতে চারিটা জীব হইয়! 
ঈাড়াইত। বন্ুকাল, হয় ত অনেক হাজার বৎমর ধরিয়া 
এই রকমই চলিয়াছিল। তা'র পরে সেই বিন্দু-প্রমাণ 
জীবের শরীরে যখন ক্রমে পাকঘন্ত্র চোখ কান নাঁক 
এবং ,আরো কত যন্ত্রাদি আসিয়া দেখা দিল, তখন 
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তাহারাই হইল প্রাণী। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, 
এই-রকমে এক জাতি প্রাণীরই বুঝি স্ষ্টি হইয়াছিল 
কিন্তু তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় শরীরে দেখা দেওয়ায় 
ভিন্ন প্রাণীর স্থ্টি হইয়াছিল। তাঁর পরে সেই-সব 
মূল প্রাণী আরে উন্নতি লাভ করিয়া, আজকালকার নান 
প্রাণীর আকার পাইয়াছে এবং যাহারা উন্নতি লাভ 
করিতে পারে নাই, তাহারা অধম প্রাণীর আকারে 
আজে! রহিয়া গিয়াছে । কি-রকমে জড়ব প্রথম 
জীবের শরীরে নানা অঙ্গের স্থ্টি হইল, তাহার কথা 
তোমাদিপকে এখন বলিব না। ইহার পরিচয় দিতে 
গেলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন । তোমরা বড় হুইয়! 
বখন প্রাণিতত্বের বড় বড় কেতাঁব্‌ পড়িবে তখন তাঁহ। 
জানিতে পারিবে । 

যাহা হউক, আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, 
টিকৃটিকি ও গিরগিটিরাই ,পাখীদের আদিপুরুষ। এ 
প্রাণীরাই নান! অবস্থায় পড়িয়া শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যক্গ 
বদলাইয়! পাখী হুইয়। দীাড়াইয়াছে। তোমরা বোধ হয়ঃ 
ইহা! বিশ্বাস করিতেছ লা । কিন্তু এ-সন্বন্ষে যেসকল 
প্রমাণ পাঁওয়। শিয়াছে, তাহাতে অবিশ্বীসের কিছুই নাই। 
মনে কর, টিক্টিকি গিব্ুগিটি প্রস্ভৃতি সরীস্ছপের লেজে 
ও সর্ধবাঙ্গে পালক গজাইল এবং সবম্মুখের দু'খান! পা 


১৪৮ - পাখী 


ডাঁন৷ হইয়। দীড়াইল। এই অবস্থায় গিরগিটির চেহারা 
কি-রকম হয় মনে করিয়া দেখ দেখি--পীখীর মতে! হয় 
নাকি? বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এই কথাই বলেন। অতি 
প্রাচীন-কালের সরীস্থপেরা পাখীদের মতোই ছু'খানা 
পায়ে ভর দিয়! দাড়াইতে পারিত এবং কয়েকজাতি 
গিরগিটি সন্মুখের পা ছু”খানি দিয় পাখীর মতো উড়িতেও 
পারিত। এখন সেসব জানোয়ার আর পুথিবীতে 
নাই। মাটির তলায় তাহাদের কঙ্কাল পাঁওয়! যায় । 
তোঁমর1 হয়ত বলিবে সরীস্থপের মুখে ঈীত আছে, 
কিন্ত পাখীদের ঠোটে দাত নাই। লক্ষ লক্ষ বসর 
আগে যখন সরীস্যপের! সগ্য পাখীর আকার পাইয়া 
উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের ঠোটে সত্যই 
দাঁত ছিল । এই রকম প্রাচীন পাখীর কঙ্কালও মাটির 
তলায় পাওয়া গিয়াছে । তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা 
করিবে, পাখীরা সেই দিত, হারাইল কি-রকমে ? 
ইহার উত্তরে এই “বলা. যাইতে পারে, পাখীদের 
খাবার চিবাইবার প্রয়োজন হয় ন! বলিয়াই তাহাদের 
দত ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গিয়াছে। বুনো 
ধীস' হাজার জার মাইল অনায়াসে উড়িয়া বেড়াইতে 
পারে। কিন্তু আমাদের পোষা পাতিহাসেরা দশ হাতও 
ভালো করিয়া উড়িতে পারে না, তাই দিনে ছুপুরেও 





পাখী ১৪৯. 


তাহাদের শিয়ালে ধরিয়া খায়। পাতিই।সের উড়িবার শক্তি 
কেমন করিয়া লোপ পাইল তৌমরা অনুমান করিতে 
পার নাকি? বহু যুগ ধরিয়। তাহাদের উড়িবার দরকার 
হয় নাই, তাই তাহাদের ডানার জোর কমিয়া গিয়াছে 
উট্‌ পাখীরাও এই রকমে দৌড়াইবার শক্তি বাড়াইয়া 
উড়িবার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। স্ুতরাং দীর্ঘ 
কালের অপ্রয়োজনে যে পাখীর ক্রমে দাত হারাইয়া 
& বসিবে তাহাতে আশ্চধ্য কি? 


নমাপ্ত 








অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহার্শয়ের 
| বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী 


সাধারণ পাঠকের জন্য অতি সরল ভাষায় আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক তত্বের বিকৃতি £__ 

১। প্রকৃতি-পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১॥,/০ 

২। প্রাকৃতিকী (দ্বিতীয় নংস্করণ ) ২ 

৩। বৈজ্ঞানিকী (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১॥০ 

৪ | সাঁর্‌ জগদীশচন্দ্রের আবিক্কার 

(দ্বিতীয় সংস্করণ ) যন্ত্স্থ 

বালক বালিকা ও মহিলাদের পাঠের উপযোগী অমূল্য 
বৈজ্ঞানিক গ্রস্থাক্ণী। এমন সরল ভাষায় গল্পের মত 
লিখিত বৈজ্ঞানিক পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই । 

১। ্রহনক্ষত্র (দ্বিতীর সংস্করণ ) ১%০ 


২। বিজ্ঞানের গল্প '** 7 £" ১২ 
৩। গাছপালা ১ *** ২॥০ 
৪1 পোকামাকড় (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ২ 
৫1 মাছব্যাঙ্সাপ ***" ডঃ ১॥০ 
৬। পাখী রি চা ১২ 
৭। বাংলার পাখী ১ 2 (যক্তুস্থ) 


প্রাক্তিস্হান্ন 2 ইগ্ডিয়ান্‌ পাক্লিশিং হাউস, . 
২২১, কর্ণওয়ালিস প্রা, কলিকাভ1। 


